কওয়া]য়েছে-খানাদারী 


গাহস্থ্য-নীতি 


পবিত্র কোরান ও হদিস শরিফের অতার্প, আবশ্যকীয় বাক্যাবলীর সংক্ষিপ্ত 
ব্যবস্থা এবং পীর্শা, উর্দদ। হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তাষার 
লিখিত বিজ্ঞ, বহুদশা ও জ্ঞানীব্যক্তিগণের সংসার-নীতি, সমাজ- 
নীতি, ও ধর্্নীতি সম্বন্ধীয় কাঁধ্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত 
উপদেশ সন্পিবেসিত হ্ইয়াছে। 





এমন দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ কর ইহা, ওছে ও স্থমতি। 
“্অিললাস ও প্রস্থলের” আদেশ, পাল তুমি, এই হে মিনতি ॥ 
ইহকাল, পরকাল তব সমুজ্জল হইবে ইহাতে 

-প্র্জ” ুণ্থুন্নতের” “অজর”, পাবে তুমি হাতে হাতে ॥ 





দপঞ্চাইত হি” ও “চৌকীদানী গাইড প্রণেতা 
মানতূম জেলার পুলিস ইন্‌স্পে্টর 


“আসী'” 
সমিনউদ্দীন আহমদ 
কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 





প্রথম সংস্করণ । 








কলিকাতা, ১৯০৯ খুঃ অঃ। 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র? 


সুচীপত্র । 


গশ্ুথম অধ্যায়। 
অল্লা, রসুল দঃ ও কোরান শরিকের বিষয়। 

১7) অলাহ শব সম্বন্ধে? / »। কোরাণ শরিক সম্বন্ে। 

২। খোদাতালার পরিচয়। ১*। কোরাণ শরিফের মাহাত্ম্য । 

৩। ঈথরের প্রতি ভয়। ১১) কোরাপের জাঁদেশ ও নিষেধ। 
5161 উশ্বরের প্রতি ভক্তি। ১২। কোরাণ শরিকের পাঠ। 

*। মহম্মদ দঃ সন্বন্ধে। ১৩) ম্হম্মদের দঃ আদেশ। 

৭) অহস্মদের দঃ মহত্ব ও মর্যযাদা। ১৪। চারি ফঞ্জ সম্বঙ্ধো। 

৮। মহম্মদের দঃ অমরত্ব ।* ১৫) ইমান সন্বক্ধো। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ইসলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী। 


১। পগ্চগানা নমাজ সঙ্বন্ধে। ১৪1 অপরাপর নমাজ সম্বন্ধে । 

২1 রমজানের রোজার বিষয়। ১৫। নমাজের সময়ের নির্ণর়ত1। 

৩। রোলার ফজিলৎ। ১৬। শরীর ও বস্ত্রের পবিত্রত। সন্ষন্ধে । 

৪1 উ্ভুর ফজিলুৎ। « ১৭। হজ্র সম্বপ্ধে। 

«| নমাজের ক্রিপা। ১৮। কোরাণ ও চীরি ইমামের বিবরণ। 
৬। নমাজের প্রণালী। ১৯। হিজরী সালের গণন1 7 

৭। জকাত সন্বন্ধে। ২*। ইংরাজি সালের গণনা। 

৮। অক্াতের গুপ। ২১। রুহুকে খেদার দঃ বিবাহ । 

»। জঙ্কাতের ব্যবস্থ।। ২২ রসুলে খোদার দঃ কুসীনাঙা, ঢায়ি 


২৭ কোরবানী সম্বন্ধে । অসহাবের বিবরণ, শিক্গা- সতের 
১১। ফিতর! সম্বন্ধে । উৎপন্তি ও মহরমের বিষ । 

১২। ইদায়েনেরনমাজ সম্বন্ধে। ২৩। ওহাৰী মতের উৎপন্ি। রাজী 
১৩) জুমার নমাজের বিষয় । শখ খারজীগণের বিষণ ৮. 


চে 
হ। 
ঙ। 
৪। 
রঙ 


১। 
হ। 
ঙ। 
চা 
| 
৬ 
শা 
। 
৯) 
১1 


১। 
হ। 


৩। 
চা] 


৮৬ 


ভৃতীয় অধ্যায় । 
€.. সৌজন্ত। : 
সতাকখ। বল! সম্বন্ধে । ৬। সত্যের গুগ। 
মিখাকথা ন। বল! সম্বন্ধে । ৭ সচ্া কখ। ঝলিবার অভ্যাস। 
অিথ্যার 'দাহ। ৮1 সতোর প্রতিপালন। 
মিখার সংশ্রব। »। পরনিন্দ।। 
অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে । 
চতুর্থ অধ্যায়। 
পরোপকারিতা । 
্বার্থত্যাগ। ১১ গর ধনে যত! 
জীবে দয়।। ১২) দররিস্র ও প্রার্থীর সহিত ব্যবীর। 
পরদোষ গোপন সম্বন্ধে । ১৩। সৎকার্ধোর মহিম।। 
পরধন সম্থান্ধে। ১৪। দানের ও৭ ও প্রথ'। 
পরের দুংখ। ১৫। দানগ্রাহ্থীর তি ব)বছার। 
অহিতক্র কার্ধা। ১৬) দানের মাহাক্ম। 
হিতকর ক'বা। ১৭। অগ্হথির সহিত ব্যবহার। 
পরের মন্দ কর! ১৮1 কৃপণের অবস্থা । 
পরের আক্মা ও শয়তান সন্বন্ধে। ; ১৯। সৎকাধ্যের বিষণ । 
ঈগ্র ও মনুষ্য। 
পঞ্চম অধ্যায়। 
ভক্তি ও ভালবাস'। 
পিত! ও ম।চাঁর সেবা । ৬ বন্ধৃত! । 
পিতা ও মশার সহিত পুত্রও | ৭1 স্ত্রীর &ণ। 
কনার বাবহার। ৮ স্ত্রী শিক্ষা। 
স্্রীর হন স্বামীর সন্বন্ধ। ৯7 স্্লোকের পরদা ॥ 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও তাহার | ১*। স্ত্রীলোকের আবরু ও আভরণ। 
ফগ। ১১1 গৃহিনীর কর্তব্য |... 


* 1 কনিউ ত্রাতার প্রতি জোর কর্তবা। 


১। 
চি 
৬1 


। 
হ। 


১। 
হা 
ঙ। 
৪ 
€। 
৬ 
-। 


৯ 


। 
ঙ। 


তষ্ঠি। 
না 


৬৫৯ 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 
সন্্যবহার। & 
অপরের সহিত ব্যবহার। ৪1 সদালাপ। 
অহনার । | সদাচরণ ও বেশভুষ! আছি । - 
নিরহঙ্কার। ৬) অপরের সহিত লাক্ষাতে বাবহার। 
সপ্তম অধ্যায়। 
বিদ্যা! 
বিদা) অধায়ন সম্বজ। | ৩। ইংরাজি বিদার শিক্ষার সহিত 
ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষা। ধন্ম ও কর্ণের সংস্রব | 
অষ্টম অধ্যায়। 
জীবিকা। 
সৎউপান্। 1 ৮) কুবিকা ধ্য সম্বন্ধে। 


অসৎ উপ প্রতিফল । | ৯। 





কার্ষো কর্তব্য জান। 


সৎ জীবিকার জন্য 'চষ্টা। (১০ সম্পত্ভিরক্ষণ ব্যবন্থ।। 
পরিশ্রমে কাতরতাঁর্‌ ফল। ১১। জমিদার ও প্রজার সন্বন্ধে। 
উপার্জনের ব্যবস্থ1। ১২। স্বদেশী শিল্প সন্বদ্ধে। 
অধীনতায় কর্তবা জ্ঞান। ] ১৩। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপবার 
ব্যবসায় ও বাশিজা। ] সন্থপ্ধে। 
নবম অধ্যায়। 
গৃহবাস। 


ঝিটাবাড়ি বা গৃহের আযুঃ অর্থাৎ | &। 
স্থায়ীত্ত সম্থন্ধ। 

গৃছের নিংদষিতা সম্বন্ধে । 

বাসগৃহ নিশ্মীণ জন্য স্থান নির্ণর 
সন্বন্ধ। 

স্বাধীন ভাবে বাদ করিবার বিষয়। 

একত্রে বা একগৃহে ধাস সপন্ধে। 


এ 
1 
ন। 


1১০) 


পিতার নিকট পুত্রের দায়ীত্ব ও 
পিতার বর্তৃতা। 

অল্প বয়নে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে । 

স্ীলোকের বিবাহ সম্বন্ধে? 

গৃচজামাতা রূপে বিবাহের পরিণাম । 

স্ত্রী সহগগাসের ব্যবস্থা ও তাহার 
পরিণাম । 


১১ 


১২ 


»০৩। 


১৪. 
১৫ 
১৮ 
১৭ 


১ 


হ। 
৩1 


পুত্র ও কম্তার জন্ম, শিক্ষা) ও | ১৮।- ল্মাহার ও নিজ সনবদ্ধে ) 
তাহাদের প্রতিপালন দগ্ন্ধে। | ১৯। হালাল ও হারামের টিষয়। 
পুত বা কন্যার বিবাহের সমস্থ |] ২*1 উপাসনার সমর ও তাহার বাবস্থা 


নির্য়। ২১) ইসলাম সমাঞ্জের ছুর্ঘশার কারণ । 
অন্ধের বিচার বিষয়ে । ২২। ধর্দের সর্বশেষ রাজা সন্বন্ধে। . 
গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে । ২৩। ফর্জ সমূহের উদ্দেস্ত সন্বন্ধে। 
জলাশয় ও বাগান সম্বদ্ধে। ২৪। “মোমানিয়তে বুঞরগীণ” অর্থাৎ 
জীবহৃত্যা বা পণুবধ সম্বন্ধ । বিজ্ঞব্যক্তিগণের নিষেধরপ 
মাংশের গণ ও কোরবানী সন্বন্ধে। ব্যবস্থা! । 
দশম অধ্যায়। 


দীক্ষা অর্থাৎ পিরী ও মুরিদী । 
পিরী ও মুরিদী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত | ৪। মিলাদ শরিফ ও দরুদেপাকের 
বিবরণ। ফব্িলত সম্বন্ধে । 


হুফিগণের পরিতয়। ৫1 মুললমান সাধুর ক্ষমতা 
সংগুরু ৰা। সুরশেদে কামেল | ৬। দৌয়। ইসম পারের গুণ। 


সম্বন্ধে! 


পরিশিন। 
আমাদের ছুর্দশার দৃষ্টান্ত 


কওয়া]য়েছে-খানাদারী 


গাহস্থ্য-নীতি 


পবিত্র কোরান ও হদিস শরিফের অতার্প, আবশ্যকীয় বাক্যাবলীর সংক্ষিপ্ত 
ব্যবস্থা এবং পীর্শা, উর্দদ। হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তাষার 
লিখিত বিজ্ঞ, বহুদশা ও জ্ঞানীব্যক্তিগণের সংসার-নীতি, সমাজ- 
নীতি, ও ধর্্নীতি সম্বন্ধীয় কাঁধ্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত 
উপদেশ সন্পিবেসিত হ্ইয়াছে। 





এমন দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ কর ইহা, ওছে ও স্থমতি। 
“্অিললাস ও প্রস্থলের” আদেশ, পাল তুমি, এই হে মিনতি ॥ 
ইহকাল, পরকাল তব সমুজ্জল হইবে ইহাতে 

-প্র্জ” ুণ্থুন্নতের” “অজর”, পাবে তুমি হাতে হাতে ॥ 





দপঞ্চাইত হি” ও “চৌকীদানী গাইড প্রণেতা 
মানতূম জেলার পুলিস ইন্‌স্পে্টর 


“আসী'” 
সমিনউদ্দীন আহমদ 
কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 





প্রথম সংস্করণ । 








কলিকাতা, ১৯০৯ খুঃ অঃ। 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র? 
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উদ্দেশ্য । 


উপদেশ ঝ। মীতি সম্বন্ধে নানা ভাষায় নানা প্রকার পুস্তক গ্রকাশিত 
হইয়াছে, [আমার এই পুস্তিকা হারা যে, কেহ কোন অভিনব বিষয়ের 
উপদেশ বা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহা আমি বলিতে পারি না। সংসার 
সম্পকীয় এমন কোন কোন বিষয় ইহাতে লিখিত হইগ্লাছে যে, অনেকে 
হয়ত জানিয়াও জানেন না এবং বুঝিয়াও বুঝেন না, তাহা উপদেশ ঝা! 
শিক্ষ1 নহে কিন্তু পরীক্ষা করিলেই তাহার ফল পাওয়া যাইতে পারে। 
নিয়তই মুম্থষ্যের চক্ষে যাহা পড়িতেছে, অনেকেই হয়ত তাহার ফল 
ভোগ করিতেছেন, অথচ প্রায় কেহই তাহার আন্দোলন বা আলোচন! 
করিয়। পরিণাম ভাবিতেছেন না। তাহার আলোচনা করিয়া উপকার 
বা অন্পকারের কুঃরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে অনেকে অবশ্যই ' 
উহ্থার উৎপত্তি ও পরিণাম ফল বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রায় কেহই 
তৎস্বন্ধে মনোনিবেশ করেন ন1 বলিয়। আমার ধারণা; এই নিমিত্ত 
ইহাতে অধিকাংশ স্থলে প্রত্যেক বিষয়ের যথা সম্ভব মুল কারণ ও 
পরিণাম ধরিয়াই আলোচনা! করা হইয়াছে। এই পুস্তিকাথণ্ড পাঠে 
কেহ কোন স্থানে তর্ক উত্থাপন কৰিলেও করতে পারেন, কিন্তু আমি 
তাহার প্রমাপ+্জন্ত বিজ্ঞ বাক্তিগণের দৃষ্টান্ত না দিয়া তাহাদের বাক্যের 
সতাতার পোঁষকতায় সাধারণের বিবেচন ও প্রত্যক্ষ পরিণাম ফলের 
বিচারের উপর নির্ভর করিলাম। 

আজকাল বালক ও বালিকাগণ গুচ“লত শিক্ষা পদ্ধতির গুণে ধর্ম 
ও নীতি শিক্ষা পায় ন1 এবং সংসার রক্ষণ প্রক্রিরা ও প্রণালী অর্থাৎ 
ইহকাল ও পরকাল রক্ষা করিয়া পছুনিয়াদারী” করা শিখিতে পারেনা 
ভাবিকাই আঁমি আপন সম্তান ও সম্ততিগণের শিক্ষার জন্ত এই পুস্তিকার 


৮৬. 


হস্তপিপি খণ্ড প্রস্তত করিয়াছিলাম, আমার কোন কোন বন্ধুর বিশেষ 
অন্থরোধে ইহা মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম, তবে কাহারও উপকারে 
আসিতে পারে কি না, বুঝতে পারি না। আমি এক জন সামান্ত ও 
অশিক্ষিত মনুষ্য, তাহাতে আবার মনুষ্য মাত্রই দোষ ও ভ্রমের বশীভূত, 
এই নিষিত্ব ইহার কোন বিষয় কোন পাঠকের নিকট দোষ বলিয়া 
বিবেচিত হইলে তিনি যেন নিজ গুণে ক্ষমা করেন এবং আমাকে 
জানাইয়াও যেন বাধিত করেন; কিন্তু কেহ ইহার মন্ম্ানথুপারে কাঁধ্য 
করিলে তাহা দেশের ও সমাজের মঙ্গল বলিয়াই ধর্তব্য হুইবে। 
সাধারণের হিতার্থে এই পুন্তিকায় পবিত্র “আয়েতে-কোরাণ'” ও 
“হদিসে-পাক'” কে অক্ষরাস্তরিত করিতে হইয়াছে ইহা অবশচই অন্তাঁয় 
ও অবিধি, তজ্জন্ত খোদাওন্দ করিমের সমীপে মাফির প্রার্থনা । 

পবিত্র কোরাণ শরিফ অল্লার বাক্য, তদন্থবূপ পবিত্র হদিস শরিফ 
অর্থাৎ জনাব রস্থুলে করিমের দঃ বাক্য অর্থাৎ তীহ্বর আদেশ, বাবস্থা 
ও নিষেধ অল্লার বাক্যের সমতুল্য বলিয়াই গণ্য। পবিত্র কোরাণ 
শরিফের “নুরায়ে নজম” তাহা প্রমাণ করিতেছে। আমার এই 
পুস্তিকা খণ্ড কয়টী মাত্র হদিস শরিফের অবলম্বনেই লিখিত, তাহার 
যৎসামান্ত ব্যাখ্যাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য | 


গ্রন্থুকার। 


“বিসমিল্লা হির রহম নির রহীম” 
“ভুল হমদো লিল্লাহে, র্বিবল আল মীন, 
'জ্র রহমী, নির রহীমে, মালেকে এও মিদ্দীন, 
ইআকা না বোদো, ও ইআকা নস্তঈন, 
এহ দেন়ল সেরাতল মুস্তকীম, 
সেরাতল লজিনা, জুন আমতা আলয়হীম, 


গয়রীল মগ দুঁবে আলয়হীম ওলদ দায়! লীন | 
“আমীনশ 


“বল গল ওলা বেকমা লেহী 
কশ ফদ দোজ| বেজমা লেহী; 
হসোনৎ জমিয়ে! থেসা লেহী 
সন্তু আলয় হে ও আ৷ লেহী”” 


€ 


সুচীপত্র । 


গশ্ুথম অধ্যায়। 
অল্লা, রসুল দঃ ও কোরান শরিকের বিষয়। 

১7) অলাহ শব সম্বন্ধে? / »। কোরাণ শরিক সম্বন্ে। 

২। খোদাতালার পরিচয়। ১*। কোরাণ শরিফের মাহাত্ম্য । 

৩। ঈথরের প্রতি ভয়। ১১) কোরাপের জাঁদেশ ও নিষেধ। 
5161 উশ্বরের প্রতি ভক্তি। ১২। কোরাণ শরিকের পাঠ। 

*। মহম্মদ দঃ সন্বন্ধে। ১৩) ম্হম্মদের দঃ আদেশ। 

৭) অহস্মদের দঃ মহত্ব ও মর্যযাদা। ১৪। চারি ফঞ্জ সম্বঙ্ধো। 

৮। মহম্মদের দঃ অমরত্ব ।* ১৫) ইমান সন্বক্ধো। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ইসলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী। 


১। পগ্চগানা নমাজ সঙ্বন্ধে। ১৪1 অপরাপর নমাজ সম্বন্ধে । 

২1 রমজানের রোজার বিষয়। ১৫। নমাজের সময়ের নির্ণর়ত1। 

৩। রোলার ফজিলৎ। ১৬। শরীর ও বস্ত্রের পবিত্রত। সন্ষন্ধে । 

৪1 উ্ভুর ফজিলুৎ। « ১৭। হজ্র সম্বপ্ধে। 

«| নমাজের ক্রিপা। ১৮। কোরাণ ও চীরি ইমামের বিবরণ। 
৬। নমাজের প্রণালী। ১৯। হিজরী সালের গণন1 7 

৭। জকাত সন্বন্ধে। ২*। ইংরাজি সালের গণনা। 

৮। অক্াতের গুপ। ২১। রুহুকে খেদার দঃ বিবাহ । 

»। জঙ্কাতের ব্যবস্থ।। ২২ রসুলে খোদার দঃ কুসীনাঙা, ঢায়ি 


২৭ কোরবানী সম্বন্ধে । অসহাবের বিবরণ, শিক্গা- সতের 
১১। ফিতর! সম্বন্ধে । উৎপন্তি ও মহরমের বিষ । 

১২। ইদায়েনেরনমাজ সম্বন্ধে। ২৩। ওহাৰী মতের উৎপন্ি। রাজী 
১৩) জুমার নমাজের বিষয় । শখ খারজীগণের বিষণ ৮. 
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৪। 
রঙ 


১। 
হ। 
ঙ। 
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১1 


১। 
হ। 


৩। 
চা] 


৮৬ 


ভৃতীয় অধ্যায় । 
€.. সৌজন্ত। : 
সতাকখ। বল! সম্বন্ধে । ৬। সত্যের গুগ। 
মিখাকথা ন। বল! সম্বন্ধে । ৭ সচ্া কখ। ঝলিবার অভ্যাস। 
অিথ্যার 'দাহ। ৮1 সতোর প্রতিপালন। 
মিখার সংশ্রব। »। পরনিন্দ।। 
অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে । 
চতুর্থ অধ্যায়। 
পরোপকারিতা । 
্বার্থত্যাগ। ১১ গর ধনে যত! 
জীবে দয়।। ১২) দররিস্র ও প্রার্থীর সহিত ব্যবীর। 
পরদোষ গোপন সম্বন্ধে । ১৩। সৎকার্ধোর মহিম।। 
পরধন সম্থান্ধে। ১৪। দানের ও৭ ও প্রথ'। 
পরের দুংখ। ১৫। দানগ্রাহ্থীর তি ব)বছার। 
অহিতক্র কার্ধা। ১৬) দানের মাহাক্ম। 
হিতকর ক'বা। ১৭। অগ্হথির সহিত ব্যবহার। 
পরের মন্দ কর! ১৮1 কৃপণের অবস্থা । 
পরের আক্মা ও শয়তান সন্বন্ধে। ; ১৯। সৎকাধ্যের বিষণ । 
ঈগ্র ও মনুষ্য। 
পঞ্চম অধ্যায়। 
ভক্তি ও ভালবাস'। 
পিত! ও ম।চাঁর সেবা । ৬ বন্ধৃত! । 
পিতা ও মশার সহিত পুত্রও | ৭1 স্ত্রীর &ণ। 
কনার বাবহার। ৮ স্ত্রী শিক্ষা। 
স্্রীর হন স্বামীর সন্বন্ধ। ৯7 স্্লোকের পরদা ॥ 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও তাহার | ১*। স্ত্রীলোকের আবরু ও আভরণ। 
ফগ। ১১1 গৃহিনীর কর্তব্য |... 


* 1 কনিউ ত্রাতার প্রতি জোর কর্তবা। 
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। 
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তষ্ঠি। 
না 
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ষষ্ঠ অধ্যায়। 
সন্্যবহার। & 
অপরের সহিত ব্যবহার। ৪1 সদালাপ। 
অহনার । | সদাচরণ ও বেশভুষ! আছি । - 
নিরহঙ্কার। ৬) অপরের সহিত লাক্ষাতে বাবহার। 
সপ্তম অধ্যায়। 
বিদ্যা! 
বিদা) অধায়ন সম্বজ। | ৩। ইংরাজি বিদার শিক্ষার সহিত 
ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষা। ধন্ম ও কর্ণের সংস্রব | 
অষ্টম অধ্যায়। 
জীবিকা। 
সৎউপান্। 1 ৮) কুবিকা ধ্য সম্বন্ধে। 


অসৎ উপ প্রতিফল । | ৯। 





কার্ষো কর্তব্য জান। 


সৎ জীবিকার জন্য 'চষ্টা। (১০ সম্পত্ভিরক্ষণ ব্যবন্থ।। 
পরিশ্রমে কাতরতাঁর্‌ ফল। ১১। জমিদার ও প্রজার সন্বন্ধে। 
উপার্জনের ব্যবস্থ1। ১২। স্বদেশী শিল্প সন্বদ্ধে। 
অধীনতায় কর্তবা জ্ঞান। ] ১৩। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপবার 
ব্যবসায় ও বাশিজা। ] সন্থপ্ধে। 
নবম অধ্যায়। 
গৃহবাস। 


ঝিটাবাড়ি বা গৃহের আযুঃ অর্থাৎ | &। 
স্থায়ীত্ত সম্থন্ধ। 

গৃছের নিংদষিতা সম্বন্ধে । 

বাসগৃহ নিশ্মীণ জন্য স্থান নির্ণর 
সন্বন্ধ। 

স্বাধীন ভাবে বাদ করিবার বিষয়। 

একত্রে বা একগৃহে ধাস সপন্ধে। 
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1 
ন। 


1১০) 


পিতার নিকট পুত্রের দায়ীত্ব ও 
পিতার বর্তৃতা। 

অল্প বয়নে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে । 

স্ীলোকের বিবাহ সম্বন্ধে? 

গৃচজামাতা রূপে বিবাহের পরিণাম । 

স্ত্রী সহগগাসের ব্যবস্থা ও তাহার 
পরিণাম । 
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১২ 


»০৩। 
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পুত্র ও কম্তার জন্ম, শিক্ষা) ও | ১৮।- ল্মাহার ও নিজ সনবদ্ধে ) 
তাহাদের প্রতিপালন দগ্ন্ধে। | ১৯। হালাল ও হারামের টিষয়। 
পুত বা কন্যার বিবাহের সমস্থ |] ২*1 উপাসনার সমর ও তাহার বাবস্থা 


নির্য়। ২১) ইসলাম সমাঞ্জের ছুর্ঘশার কারণ । 
অন্ধের বিচার বিষয়ে । ২২। ধর্দের সর্বশেষ রাজা সন্বন্ধে। . 
গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে । ২৩। ফর্জ সমূহের উদ্দেস্ত সন্বন্ধে। 
জলাশয় ও বাগান সম্বদ্ধে। ২৪। “মোমানিয়তে বুঞরগীণ” অর্থাৎ 
জীবহৃত্যা বা পণুবধ সম্বন্ধ । বিজ্ঞব্যক্তিগণের নিষেধরপ 
মাংশের গণ ও কোরবানী সন্বন্ধে। ব্যবস্থা! । 
দশম অধ্যায়। 


দীক্ষা অর্থাৎ পিরী ও মুরিদী । 
পিরী ও মুরিদী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত | ৪। মিলাদ শরিফ ও দরুদেপাকের 
বিবরণ। ফব্িলত সম্বন্ধে । 


হুফিগণের পরিতয়। ৫1 মুললমান সাধুর ক্ষমতা 
সংগুরু ৰা। সুরশেদে কামেল | ৬। দৌয়। ইসম পারের গুণ। 


সম্বন্ধে! 


পরিশিন। 
আমাদের ছুর্দশার দৃষ্টান্ত 








পবফজলে খোদাওন্দ রোজি রেস । 
তোফায়েলে নবি সরওরে মুরসেল! 1৮ 


হে খেদাতালা তুমি কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত। আমি 
জানি ও সকলেই জানে তুমি সসাগরা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যা এবং 
গ্রহ নক্ষত্রাদির স্মগ্িকর্তা, তোমার গুণ বর্ণনা করে কাহার 
সাধ্য। তুমিঅনাদি ও অশেষ গুণসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও 
জ্যোতির্ময় হইতেছ। 


প্রথম অধ্যায়। 
আল্লা, রস্থল ও কোরাণ শরিফের বিষয়। 


১। “অল্লাহ” এক, তাহার দ্বিতীয় নাই, তিনি কাহারও 
পুক্ম নহেন, তীাহারও কোন পুজ্র নাই, তিনি নিরাকার ও 
চৈতন্যস্বরূপ। 

“অল্লাহ” শব্দ অতি পবিত্র, সমস্ত মূলভাষায় লিখিত 
ধর্মশাস্ত্েএই পবিত্র শব্দেই সৃষ্টিকর্তাকে সম্বোধন করিয়াছেন। 
হিক্র ভাষায় স্থগ্তিকর্তীকে “ইলি” কহেন, বেদের সংস্কৃত ভাষায় 
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২ গাহ্‌স্থ্য-নীতি । 

“এলেশ কহিয়াছেন ও আরবি ভাষায় “অল্লাপ কহেন । দেখিতে 
গেলে ইহা কেবল স্থান বিশেষে উচ্চারণের প্রভেদ মাত্র, 
অতএব এই স্ববসমাদৃত শব্দে সৃষ্টিকর্তাকে সম্বোধন করাই 
আমাদের এমন কি সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার 
শ্রতি-মধুরতা নিমিত্ত এই পুস্তকে যে যে শব্দে অল্লাকে 
সন্বোধন কর! হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষম। প্রীর্ঘনীয়। 

২। ঈশ্বরকে নিয়তই হাজের অর্থাৎ উপস্থিত ও নাজের 
অর্থাৎ দৃশ্য ভাবা উচিত। খোদায়ে পাক' পবিত্র কোরাণ- 
শরিফে বলিয়াছেন 

আরবি । 


“নহনো। অকরবো! এলায়হে 
মিন হবলিল অরিদ” ্ 


ইহার অর্থ এই যে আমি তোমাদের গলদেশের প্রধান 
শির। অপেক্ষাণ্ড নিকটে আছি। কোন কৰি বল্য়াছেন-_ 


হিন্ৰি। 
“না ওহ ঠাও না! ওহ বিন ঠাও 
কূপ, রেখ, বিন নির্মল নাও 
নাহি মিলা, নাহি বিছড়া, আয়েস রাহ ভরপুর 
দিষ্টওস্ত কি নিরে", অন্ধ মুরথকি হায় দূর” 
ইহার অর্থ এই ষে তীহার ( ঈশ্বরের) কোন নিদ্দিষ্ট স্থান 
নাই এবং এমন কোন স্থান নাই যে তিনি তথায় নাই, তাহার 
আঁকার ও চিহ্ন নাই, তাহার নাম দিন্মুল হইতেছে । তিনি 


৮ 


রঙ 


প্রথম অধ্যায়। ৩ 


কাহারও সহিত মিলিত নহেন এবং তিনি কোন পদার্থ হইতে 
বিচ্ছিন্নও নহেন সর্ববত্রেই বিদ্যমান। দুষ্থিবানের নিকটে এবং 
অন্ধ ও মূর্খের দূরে রহিয়াছেন। 

৩। প্রতি কার্যে ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভরসা রাখা 
আবশ্থক । 

৪। প্রতি সৎকার্য্ে ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া 
আন্তরিক ভয় ও ভক্তিসহকারে সেই কাধ্য সম্পন্ন কর! কর্তব্য, 
এবং নিয়ত তীহার দয়া প্রার্থনা করা উচিত। 

৫ শয়তানের (পরে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে) 
প্ররোচনায় কখনও কোন অসৎ কার্য্যের কল্পনা মনোমধ্যে স্থান ' 
পাইলে তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে হাজের ও নাজের বলিয়! বুঝা 
উচিত। তদ্ী়ী সেই মন্দকার্ধ্য হইতে অবশ্যই বিরত থাকিতে 
পারা যাইবে । 

৬। জনাব মহম্মদ মুস্তফা, সম্গুললাহ অলেয়হেও সল্লিমকে 
খোদার রম্থল অর্থাৎ অভিপ্রেত ও প্রেরিত এবং সর্ববশেষ 
নবি বলিয়। নিয়ত তীহার প্রতি অটল বিশ্বাস রাখা কর্তব্য এবং 
নিয়ত তাহাকে ও তাহার নামের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও 
ভক্তি প্রদর্শন কর। আবশ্যাক। 

৭1 জনাব রস্থলে মকবুল (দরূদ) ইহজগতে সর্বশেষ 
পরগন্বর অর্থাৎ স্থসংবাদদাতারূপে জন্ম হইয়াছেন। তাহার 
পর পৃথিবাতে আর কোন রস্থুল বা পয়গন্থর জন্ম হইবেন না, 
কারণ ইহ] পৃথিবীর শেষ অবস্থা। হিন্দুগণ বলেন ইছা 
'কলিকাল' এই জন্য ঈশ্বরের নিকট অন্যান্য নবি অপেক্ষা রম 


৪ গ্াহস্থ্য-নীতি। 


সর্ববশেষ নবি জনাব মহণ্মদ মুস্তফার দঃ মরতবা অর্থাৎ ইজ্জঙ 
অতিশয় মহান। মহাকবি সাদি বলিয়াছেন__ | 


পার্সী 


“এমামে রোসল পেশওয়ায়ে সবিল 
অমিনে খোদা মহবতে জীবরাইল” 


ইহার বার্থ শুই যেজনাব মহম্মদ মুস্তফা দঃ সমূহ পয়গম্বরের 
মধ্যে ইমাম অর্থা সরর্দীর হইতেছেন। ঈশ্বরের অমানত্দার ও 
ঈশ্বরের সর্ববপ্রধান দূত জীবরাইলের দঃ আসিবার স্থল। এই 
নিমিত্ত পুরাকালের নবিগণ আপন আপন ক্ষমতাবলে জনাব 
মহণ্মদ মুস্তফা দঃ মহান ক্ষমতা জানিতে পারিয়া৷ তাহার 
উন্মাৎ অর্থাত মতাবলম্মির শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্মুবাঁসন। প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। এই মন্ে কোন কবি বলিয়াছেন__ 
উর্দু। 
*্বার গাছে হকমে মুসা নে এহ কি হায় ইল্তেজ। 
আয় খোদা দাখেল তু কর উন্মতে মহম্মদ মেসদা” 


ইহার অর্থ এই যে (হজরত মহম্মদের দঃ জম্ম হইবার 
বরুপূর্বেব ) হজরত মুসা দঃ ( ষাহাকে ইংরাজগণ মুজেজ 
কহেন ) ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে 
মহম্মদের দঃ ধর্শ্মাবলম্বিগণের 'মধ্যে গণ্য করিও । ইহার 
কারণ এই যে জনাব রন্থুলে করিমের দঃ উন্মত্গণের মধ্যে 
অনেকের মরতবা অর্থাৎ ইজ্জগ পুরীকালের অনেক নবি 
অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং উন্নত! অতএব এখন আমাদের 


প্রথম অধ্যায় । ৫ 


ভাবা উচিত এবং ইহা আমাদের মহাসৌভাগ্যের বিষয় যে, 
আমর! এরূপ মহা সম্মানশালী রম্থুজের উন্মৎ হইয়া জন্ম 
হইয়াছি। কৌন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন__ 


... উদ্দি। 
প্ৰনায়া রহমতে আলম্কি উম্মৎমে হমে ভুনে 
এলাহী শুকরে কেও কর হো! অদা! ইস খাঁস রহুমৎকা” 


ইহার অর্থ এই যে হে জগদীশ্বর তুমি বসামাক্ষে যে শেষ 
পয়গম্বর রস্থলে করিমের দঃ উম্ম মধ্যে জন্ম দিয়াছ তাহার 
জন্য আমি কি প্রকারে ও কতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, 
তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না। জনাব রন্ত্ুলে করিমের 
দঃ আবির্ভার্নের সংবাদ তীহার জন্ম হইবার বনু পুর্বে বেদ ও 
বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তবে ঈর্যাবশতঃ 
সেই সেই ধন্মাবলম্থিগণ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন না ও 
তাহাকে এই মহন্মদ.দঃ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। 

৮1 জনাক রস্থলে করিম দঃ কে জীবিত জ্ঞান করিয়া 
তাহার অনুগত দাসানুদাসের ন্যায় তাহার স্লেহলাভের 
আকাঙ্ক্ষা করা আমাদের আবশ্যক । কেতাবে আছে-__ 

আরবি। 
“মনা আওলিয়া! অল্লাহে লায়ে সুতো” 

ইহার অর্থ যে আওলিয়াগণের স্ৃত্যু নাই তাহারা সকলেই 
জীবিত 1 আওলিয়া জীবিত থাকিলে ধিনি পয়গম্বর অর্থাৎ 
আওলিয়াগণের গুরুর গুরু তিনি জীবিত না থাকিবেন কেন | 


ঙ শাহস্থ্য-নীতি। 


অতএব অগ্ঠান্ত পয়গন্বরগণও আমার জনাব রম্থুলে করিম দঃ 
সততই জীবিত ও জাগ্রত আছেন বুঝিতে হইবে । 
৯ খোদায়ে পাক আপন রম্থলে মকবুলের দঃ প্রতি 
ও তীহার উদ্মগ্গণের জন্য পবিত্র কোৌরাণ সরিফ নাজেলে 
অর্থাৎ অবতীর্ণ করিয়াছেন । ,ইহা সত্য সত্যই খোদার বানী। 
জনাব রস্থুলে মকবুলের দঃ সমীপে হজরৎ জীবরাইলের দঃ 
আবির্ভীৰ হইলে তিনি ঈশ্বরের বানী যখন যাহা রস্থুলে 
করিমের দঃ সত্্রীপে প্রকাশ করিতেন জনাব রম্থুলে করিম দঃ 
তখনই তাহা সাধারণের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন। শ্রোতৃগণ 
ততুক্ষণাড তাহা কণ্স্থ করিয়া লইতেন। এইরূপে সমূহ 
কোরাণ নাজেল হইয়াছিল ও সকলে তাহা, কণস্থ করিয়া 
রাখিতেছিলেন। হজরত জীবরাইলের দঃ আগঈন না হইলে 
জনাব রম্থবলে করিম দঃ কোরাণের «কোন নৃতন বিষয় 
ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। লোকে কেহ জীবরাইল 
আলেয়হে সলামকে দেখিতে পাইতেন না, তবে কেহ কেহ 
কখন কখন চিল বা অন্য পক্ষীকে দেখিতে পাইতেন মাত্র । 
তণ্কালেই রম্থুলে করিমের দঃ কোরাণ শরিফ প্রকাশ 
করিবার ক্ষমতা হইত, নচেৎ তিনি আপন স্বাভাবিক ক্ষমতা- 
বলে কোরাণ শরিফের কিছুই ব্যক্ত করিতে পাঁরিতেন না! 
সাধারণ ক্ষমতাবলে যে-গ্রাদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেন 
তাহাফেই হদিস শরিষ্ঠ; কহে। কোরাণ ও হদিস শরিফ 
তাহারই কথিত কিন্তু ইহার উভয়ের ভাষায় আকাশ ও 
্ পাতালের প্রভেদ্র। কেতাবে হাজার ও হাজার হদিস সরিফ 
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দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার একটামাত্র হদিসের এবারও 
কোরাণ শরিফের কোন না কোন ,.আয়েতের এবার বা 
মজমুনের মধুরতার সহিত তৃলনাই হইতে পারে না। এইজস্থ 
কোরাণ শরিফকে অবশ্যই খোদার কুলাম বলিতে হইবে। 
এই পবিত্র কোরান শরিফের প্রতি সতত আস্তরিক ভক্তি 
ও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক | বিধর্্মীবলম্বী -ও কাঁফেরগণ এই 
পবিত্র কলাম মুজিদকে খোদার কলাম ন! বলিয়া মহম্মদেরই 
দঃ উক্তি বলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । মহণ্মদকে 
দঃ ঈশ্বর উম্মি অর্থা বিদ্যাহীন করিয়াছিলেন, তিনি কেবল 
আপন মাতৃভাষা আরবিতে কথা বলা ব্যতীত কোন ভাষার 
লিখা বা পড়া জানিতেন না ও অন্য কোন ভাষায় কথাও বুঝিতে 
বা বলিতে পার্রিতেন না। এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কি এত বড় 
ক্ষমতা হইতে পারে যে এরূপ অতুলনীয়, অসাধারণ ও অদ্বিতীয় 
পুস্তক যাহার এক পংস্কির তুলনায় আজ পর্য্যন্ত কেহ এক 
পংক্তি লিখিতে পারেন না অথচ তাহার মৃত লোকে যে এই 
পুস্তক রচনা করিয়া গিরাঁছেন তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য ও 
সংগত নহে: ইহা যে ঈশ্বরের বানী তাহার প্রচুর প্রমাণ 
আছে, তাহার মধ্যে ইহাই এক আশ্চর্যজনক প্রমাণ হইতেছে 
যে, যে মূল বা বীজমন্ত্র দ্বারা স্বয়ং, মহম্মদ দঃ দীক্ষিত এবং 
যাহার দ্বার! মহম্মদ দঃ আপন জীবদ্দশায় অসংখ্য ব্যক্তিকে 
দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার দ্বারা এতাবগুকাল 
অসংখ্য অসংখ্য মুসলমান দীক্ষিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও 


৮ গাহস্থ্য-নীতি । 
আরবি। 
“লাএলাহাইপ্লললাহো, মহন্সদর রন্থলুল্লাহে”। 

রই পবিত্র বচন, ছুইটা ছন্দে বিভক্ত ও ইহার উভয় ছন্দই 
পবিত্র কলাম মুজিদের গ্মন্তভূক্ত । এই পবিত্র কলাম মুজিদ 
যদি মহম্মদের দঃ কথিত হইত তবে, তিনি অবশ্যই আপন 
এই বীজমন্ত্র অর্থাৎ কলময়ে পাকের উভয় ছন্দকে কলাম 
' মজিদের মধ্যে একত্রে ও একস্থানে উল্লিখিতরূপে ভুক্ত 
করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কারণ উহা তাহার 
“ অধিকারের মধ্যেই ছিল। কাফেরগণ বেশ দেখিতে “পারেন 
যে এই ছুইটা ছন্দ পবিত্র কলাম মুজিদের মধ্যে কোন স্থানেই 
একত্রে নাই। ছুইটি ছন্দ পৃথক পৃথক স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহা খোদায়ে পাকের ইচ্ছানুরূপ যেখানে যাহ! 
ব্যক্ত কর! আবশ্যক তাহাই তিনি করিয়াছেন। "এই পবিত্র 
কলাম .শরিফ কখন কোন মনুষ্ের কথিত নহে, অবশ্যই 


খোদায়ে পাকের কলাম পাক হইতেছে । 
১০। জনাব মহম্মদ মুস্তফার দঃ আর এক নাম “আহমদ” 


দঃ হইতেছে । খুষটধর্ট্মের বাইবেল খ্রাস্থে এই নামেই মহস্মদ 
মুস্তফার দঃ ভবিস্যৎবানী রহিয়াছে । নব বাইবেলে ইহা থাকুক 
আর নাই থাকুক কিন্তু ছিক্র ভাষায় লিখিত আদি বাইবেলে 
ইহা অবশ্যই আছে। পবিত্র কোরাণ শরিফের “স্থরায়ে সফ” 
এতেও ইহা! বিবৃত হইযাছে, কিন্ত তদ্যতীত কোরান শরিফের 
মধ্যে কোনও স্থানেই আহমদের দঃ নাম যে মহম্মদ দঃ তাহা 
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দঃ রচিত হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই এই কোরাণ 
শরিফের মধ্যে কোন না কোন স্থানে আপনাকে বাইবেলের 
লিখিত সেই “আহমদ” দঃ বলিয়া প্রমাণ করিতে কখনই 
ক্রুটী বা ভ্রম করিতেন না। এই কাঁরণেও-অবস্থাই প্রতিয়মান 
হইতেছে যে, পবিত্র কোরাণ শরিফ কখনই মহন্মদের দঃ 
রচিত নহে। অতএব ইহা যে খোদার বানী ইহাতে কোনই 
সন্দেহ নাই। কাফেরগণের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বৃথা। 
জনাব রস্থলে খোদার আহমদ দঃ নাম গুণবাচক নাম হইতেছে । 
তাহার 'এইরূপ গুণবাচক নাম অসংখ্য আছে, তাহার মধ্যে 
এই নাম সর্ববশ্রেষ্ঠ। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে আহমদ 
দঃ শবেের বু[তপত্তি “অহদ,” অহদ শব্দের অর্থ এক। এই 
এক শব কের্ধমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়, কারণ ঈশ্বরই এক, 
তাহার দ্বিতীয় নাই,, অতএব অহদর শব্দের অর্থ ইশ্বর। 
কোরাণ ও হদিস শরিফে আছে যে, খোদায়ে পাক আপন প্রিয় 
নবিয়ে আখেরে জমান অহমদ মুজতেবা, মহশ্মদ মুস্তফা দঃ কে 
আপন পবিত্র নুরের অর্থাৎ জোতির অংশ হইতে সৃষ্টি করিয়া 
“লোহ মহফুজে” (ঈশ্বরের সন্নিধানে পবিত্র স্থানের নাম বিশেষ) 
রাখিয়াঁছিলেন ও সেই নুরে মহম্মদি দঃ কে আপন নাম ও 
গুণের সাদৃশ্যতায় “আহমদ” নামে অবিহিত করিয়াছিলেন। 
তাহার পর জগতে সেই নুরের আবির্ভাব হইলে তীাহারই 
নামকে “মহম্মদ” বলিয়া প্রকাশ করেন। এই আহমদ ও 
মহম্মদ দঃ নামের মধ্যে কোনই বিভিন্নতা নাই এবং উভয় 
নামের ব্যুত্পত্তি ও অর্থ সকলই এক। আরও এক কথা 


১৩ গাহস্থ্য-নীতি ৷ 


জগতে এমন কোন্‌ ধর্ম বা ধর্্মপুস্তক আছে যে তাহাতে 
সাহস করিয়া বলিয়াছেন ও বলিতে পারেন ষে “আমার এই 
ধর্পুস্তকে লিখিত কোন একটা ক্ষুদ্র পংক্তির সমতুল্য পংস্তি 
একটা রচনা করিয়া আন” । আমার পবিত্র কোরাঁণ শরিফ 
ব্যতীত কেহই আজ পর্যস্ত সে সাহস করিতে পারেন না এবং 
পারিবেনও না। জগতে মামার ইসলামের বিরোধি আরবি 
ভাষাবিজ্ঞ্ মহামহা বিষ্ভান হইয়া গিয়াছেন ও হইতেছেন কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্য্স্ত কেহই পবিত্র কোরাণের - 
কোন না কোন একটা পংক্তির তুলনায় অগ্ একটা পংস্তি 
রচনা করিয়া তাহার সমতুল্যতার প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন। 
তাহা কেহই পারেন না। খোদায়ে পাক আপন কলাম 
মুজিদ্ে বলিয়াছেন--- 


আরবি । 


পমিম্মী নজ্জলন| অলা অবদেন! 
কাতু বেস্থ রতিম মিম মিসলেহী-_” 


ইহার অর্থ এই যে আমি যাহা নাজিল করিয়াছি তাহাতে 
যদি তোমার্দের কাহারও সন্দেহ থাকে তবে এইবপ স্থরা 
একটা রচনা করিয়া লইয়া আইস। বেদ ও বাইবেলাদি 
কোন গ্রস্থই সাহস করিয়া এরূপ কথা বলিতে পারেন না। 
বলিতে গেলে কথায় কথায় শত সহত্র লোকে তাহা পূর্ণ 
করিয়া দিতে পারিবেন । আমার পবিত্র, গ্রন্থ কোন মনুষ্কের 
. রচিত নহে, ইহা অবশ্যই খোদার বানী, তাহাই তাহার এরূপ 
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ক্ষমতা । মানুষে কখনই খোঁদীর কাজের সমতুল্যতাঁর পরিচয় 
প্রদান করিতে পারে না এবং পারিবেও না অতএব তাঁহার 
পবিত্র বচনের তুলনায় কোন বচন রচনা করা কাহারও সাধ্য 
নহে। এইজস্য আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহা পুর্ণ করিয়া উঠিতে 
পারে না এবং পারিবেনও না। হিন্দুগণের ধর্মপুস্তক বেদের 
চতুর্থ খণ্ড, অথর্বব বেদের মণ্ডুক উপনিষদেও জনাব রস্থুলে 
করিমের দঃ ভবিষ্যৎ বানী রহিয়াছে । তাহাতে “মহামার্দ” 
নাম আছে। এইজন্য হিন্দুভায়াগণ ঈর্ধাবশতঃ বলেন 
মুসলমার্নণ আপনাদের রাজত্বকালে ইহা সংযোগ করিয়া 
দিয়াছেন! আরও কেহ কেহ বলেন অধর্বববেদ বেদের মধ্যেই 
নহে, এই নিমিত্ত অ্বববেদবাদী হিন্দুগণকে পর হিন্দুগণ 
্বণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, ইহা তীহাদের সম্পূর্ণ দোষ ও 
ভ্রান্তি । উক্ত বেদের,অল্লোল উপনিষদে আছে -- 


সংস্কত। 
অন্মালাং ইল্লে মিত্রা! বরুণাদিবর্ণানধন্তে | 
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দাভূঃ ॥ 
হয়! মিত্রো ইল্লাং ইরল্লে ইল্লাং বরুনো মিত্রস্তে জঙ্কামঃ ॥৯॥ 
হোতার মিন্দ্রো হোতারমিক্রর মহা সুরিন্ত্রাঃ ॥ 
অরে! জো্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণ ব্রহ্মানং অল্লাম্‌ ॥২॥ 
অল্লে। রস্থল মহামদর কবরস্থ অল্প! আলাম্‌ ॥:॥ 
আদনী বুক মেককম্‌॥ অল্লা বৃক নিখাতকম্‌ 8 
আল্লা যণ্ডেন হত হা অল্লা সূর্য্য, চত্ত্র সর্ববনক্ষব্রাঃ 1৫॥ 


১২ . গাহস্থ্যননীতি। 
অল্পঃ পৃথিব্যা অস্তিক্ষাং বিশ্বরূপম্‌ ॥৭॥ 
ইল্লা কবর ইল্লা কবর ইল্লা ইল্ললেতি ইল্ল্লাঃ ॥৮॥ 
ওম অল্গা ইল্লা! অনাদ্দি স্বরূপায় অথর্কণ! ইব্ামাহুং হ্রীং জনানপ 
শুন সিদ্ধান্‌ জলচরান অদৃষ্টং কুরুফট্‌ ॥৯॥ 
অস্থরসংহারিনী হুং ত্ৰিং অল্লো রস্থল মহমদর কবরস্ত অল্পে! অল্লাম 
ইল্ললেতি ইল্লল্লাঃ ॥১০| 


ইহাতে স্পষ্টই মহম্মদ দঃ কে রম্থুল বলিয়া স্বীকার করা 
হইয়াছে, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে আমাদের পবিত্র ধর্মের 
ও রস্থলের উল্লেখ বেদেও অছে। আর্ধ্যধশ্মাবলম্বী 
কাফেরগণ “অনুমান” করেন ষে “আকবর সাহেবের” সময়ে 
কেহ উহা রচনা করিয়াছেন। তীহাদের নিকট যে অরথ্বব 
বেদ আছে তাহাতে ইহা নাই । এক্ষণে বিচার করা আবশ্টাক 
ইহাদের “অনুমান” শব্দের অর্থ কি, 'তাহা কি স্বতসিদ্ধ ? 
তাহারা এমন কি পুরুষ যে তাহাদের অনুমান ভ্রান্তিমূলক 
হইতে পারে না, বা ঈর্ামূলক হইতে পারে না। আবার 
বলিতেছেন “আকবর সাহেব”__ভাল, আকবর সাহেবটা কে? 
দিল্লীর অদ্বিতীয় সম্রাট “আকবর সাহ” ব্যতীত ভারতে 
“আকবর সাহেব” নামের এমন কোন অসাধারণ পুরুষ হন 
নাই যে তাহার সময়ে এই শ্লোকটী রচনা হইয়াছে। এইত 
গেল তাহাদের পুস্তকেই তাহাদের ভ্রম ও দোয। দি 
ইহ! আকবর সাহকেই ধরিয়া লওয়া হয় তকে আকবর পাহ 
খৃঃ ১৫৫৬ সাল হইতে ১৬০৫ সাল প্ধ্স্ত ভারতে রাজত্ব 


প্রথম অধ্যায়। ১৩ 


ইহার পূর্বে কি এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা ছিল না ? বন্ৃকাল 
অবধি ইহার আলোচনা হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমার 
পবিত্র ইসলাম ধর্্মাবলম্থিগণের ধর্ম্ীবিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক 
সমূহ প্রমাণ দ্রিতেছে। আকবর সাহের সময়েই যদি ইহা? 
কেছ রচনা করিয়াছিল ও বেদের সহিত ধর্দি ইহার কোন 
সংশ্রব না ছিল তবে ইহাদের এত যন্ত্রণা হইবার কারণ কি ? 
খুষ্টাণগণ এই জ্বালায় অস্থির হইয়া আপন ধর্ম্মপুস্তককে 
ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া আসিতেছেন। এই 
প্রকারে এই আর্ধ্য * কাফেরগণ অথবা অন্ত কাহারও দ্বারা 
এই অথর্বব বেদের পরিবর্তন হওয়াও বিচিত্র কি! 'এই. 
উদ্দেশেই কাফেরগণ তাহাদের আদি বা পুরাতন বেদের 
অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন ও ক্রমান্বয়ে সংশোধিত বেদ প্রচার 
করিতেছেন । এই ,সশ্বন্ধে আলোচনার স্থলে এই আর্য 
কাফেরগণ আপন পুস্তকে লেখিয়াছেন “(প্রশ্ন) আজ পর্য্যন্ত 
কেহ একথা কহেন নাই। আপনি খন এরূপ নূতন কথা 
বলিতেছেন, তখন আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে । 
(উত্তর) তোমাদিগের বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাস করাতে 

আমার কথা নিথ্যা হইতে পারে না” । এক্ষণে ইহাদের এই 
কথা ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বে ইনি 
নুতণ কথা বলিতেছেন, আজ পর্যন্ত কেহই একথা বলিতে 
পারে না। ইহাতেও তিনি সত্যবাদী বলিয়া! নিজমুখেই প্রকাশ 





িিতেবররল্ নাল রর ন্নিরারা নিয়া ররর রায়ান « ২৭ 


১৪ গাহ্‌স্থ্য-নীতি। 


করিতেছেন । হায় রে কাফ্রেগণ এতপ্রিন কি কেহ পুরাতন 
বেদ দেখে 'নাই। তাহাতে ইহা না থাকিলে অবশ্যই উথ! 
শত প্রকারে ঘোধিত হইয্না বাইত। খোদাওন্দ করিম 
যাহাঁকে অবিশ্বাসী ও কাফের করিয়াছেন তাহার স্ুমতি কি 
প্রকারে হইতে পারে। নরক ইহাদেরই জদ্য স্থস্তি হইয়াছে । 

১৯। পবিত্র কোরাণের আদেশ অনুযায়ী খোদার আজ্ঞা 
সমূহ মুসলমান মত্রের পালন করা অবশ্য কর্তব্য ও তাহাতে 
"যাহা নিষেধ আজ্ঞা আছে তদপমূহ ত্যাগ কর! মুসলমান মাত্রের 
আবশ্যক। রর 

১২। আস্তরিক: তক্তিসহকারে নিয়ত: পবিত্র €কারাণ 
শারিফ পাঠ কর! প্রত্যেক মুসলমানেব-কর্তব্য। কেহ পাঠ 
করিতে না জানিলে শিক্ষা কর! উচিত । শিক্ষা"করিতে পারিলে- 
যতবার আদ্যোপান্ত পাঠকরা যায় ততই মঙ্গল.নচে অন্ততঃ 
পক্ষে জীবনের মধ্যে একবারও সমূহ কোরাণ পাঠ করিবার 
আদেশ আছে। শিক্ষা করিতে না পারিলে জীবনের মধ্যে 
যতবার হয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করা উচিত। 
কাহারও ভাগ্যে তাহাও না ঘটিলে জীবনের মধ্যে একবারও 
সমুহ কোরাণ শরিফ তাহাকে শ্রবণ করিতেই হইবে নচে 
তিনি খোদার দরগাহে গোনাহগার হইবেন। এই পবিত্র 
কোরাণ শরিফের প্রধান মহত্ব এই যে, ইহা ব্যতীত জগতে 
অন্য কোন ধন্মের ধন্মপুস্তকের হাফেজ অর্থাৎ আদ্যোপাস্ত 
মুখস্থকারী কেহই নাই । আমার পবিত্র কোরাণ্‌ শরিফের 


প্রথম,অধ্যায়। ১৫ 


অন্যান্য ধর্রের অসারতা৷ প্রযুক্ত ও ঈশ্বরের নিগ্রহ হেতু কেহই 
তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক মুখস্থ করিতে পারেন না৷ ও কেহ সম্পৃষ্থ 
মুখস্থ করিয়া রাখিতেও পারেন না। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে 
প্রমাণিকৃত হইতেছে যে, ঈশ্বর অন্যান্য সমূহ ধন্দ্রকে রদ করিয়া 
দিয়াছেন ও এক্ষণে জগতের প্রচলিত খশ্ধই. আমার পবিত্র 
ইসলাম ধর্ম বলিয়া, তাহার ধর্ম পুস্তককে মুখশ্থ'করিবার ক্ষমতা 
আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন । এই পবিত্র কোরাণ শরিফের 
পাঠে অবহেল। করা উচিত নহে । 

১৩এ পবিত্র কোরাণের আদেশ ব্যতাত জনাব রনুলে 
করিম মহণ্মদ মুস্তাফর দঃ যে সমস্ত আদেশ বা ব্যবস্থা রহিয়াছে 
তৎুসমূহকে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাম সহকারে প্রতিপালন 

“ করা মুসলমান মীত্রের কর্তব্য । 


১৪। পবিত্র কোরাণের আদেশ অনুযায়ী পঞ্জগান। ঈমাজ, 
পবিত্র রমাজান শরিফের রোজা ও জকাত এবং পবিজ্র হজ্জের 
আদেশ পালন করিতে মুপলমানগণ বাধ্য । ইহা খোদা 
আদেশ অনুযায়ী ফঙ্ভ অর্থাৎ অবশ্য কর্তৃব্য। ইহাতে অবহেলা 
বা ত্রুটি করিলে খোদার দরগাহে অশেষরূপে গুণাহগার, শু. 
দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইহা ত্যাগ করা কোনও মতেই 
উচিত নহে। এমনকি ইহা ত্যাগ হইতেই পারে না এত- 
দ্বতীত কৌরাণ শরিফের আরও যে সকল অম্র ও নিহী অর্থাৎ 
আদেশ ও নিষেধ আছে, তদনুসারে কার্য করা ও তাহা পালন 
করা সকলেরই কর্তব্য ৷ 


১৬ গাহ্থ্য-নীতি । 


অভিপ্রেত ও প্রেরিত পুরূষ । পবিত্র কোরাণ শরিফ খোদার 
বচন ও তাহার বিবরণসমূহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলে 
সে কখনই মুসলমান হইতে পারে না। কোরাণ শরিফ অনু- 
যায়ী 'মহন্মদ মুস্তাফার দঃ পূর্বে যে সমস্ত পয়গন্মর অর্থাৎ 
মহাপুরুষ বা ধর্মযাজক হইয়া গিয়াছেন, খোদার মলাএক 
ও ফেরেন্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্যুতগণ ও পবিত্র কোরাণ শরিফের 
পূর্বের ধর্্পুস্তক সমূহ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অর্থাৎ, 
কয়ামত অর্থা পরকাল যাহার বিবরণ সমূহ ধর্ম পুস্তকে 
বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি অটল বিশ্বাসী কর! প্রত্যেক, 
মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ইহাকে ও খোদার আদেশ 
এবং নিষেধ আত্ত! সমূহকে প্রতিপালন কথীকেই ইমান কহে। 
. এতদ্‌ সমূহের প্রতি ভক্তি সহকারে বিশ্বাস ওঁ তদনুরূপ কার্ধ্য 
না করিলে ইমান কামেল হইতে পারে না অর্থাৎ পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইবে ন!। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ইদলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী । 

১। জগতে এমন কোন ধর্ম নাই যে তাহাতে ঈশ্বরের 
আরাধনা ও উপাসনা নাই এবং এমন কোনও ধর্্মযার্জক 
হন নাই ষে তিনি আপন মতাঁবলম্িগণকে নিরাকার ঈশ্বরের 
আরাধনা ও উপাসনার জন্য আদেশ .ও উপদেশ দেঘ*নাই * 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৭ 
তবে নাস্তিক বা তদ সদৃশ ব্যক্তিগণের কথা পৃথক, কারণ 
তাহাদের কোন ধর্মই নাই। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না। এরূপ সম্প্রদায় জগতে অতি অল্প । কিন্তু অধিক 

খ্যক ধর্মযাজক বা মহাপুরুষগণ যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও তাহা প্রমাঁণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, 
তখন অবশ্যই সেই চৈতন্যস্বরূপ, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টি র্তী, 
খোদাওন্দ করিমের আরাধনা ও উপাসনা করা ব্যক্তি 
মাত্রেরই কর্তব্য। এক্ষণে ধর্্মভেদে, ধন্গ্ুরুগণ আরাধনা ও 
উপাসনার প্রক্রিয়া ও প্রণালীর বিভিন্নতা করিয়া দিয়াছেন 
মাত্র।* আমার পবিত্র ইসলাম. ধর্টে ঈশ্বরের আরাধনা ও 
উপাসনার প্রধান: অঙ্গ নমাজ। এই পবিত্র সালের জন্য 
ঈশ্বরের দৃঢ় আর্দৈশ আছে এবং তাহা দিবা ও রাত্রে পাঁচ 
সময়ে ৫ বার সম্পন্ন করিবার আদেশ হইয়াছে। ্িজ্জন্য 
ইহাকে পঞ্রগানা নমাজ কহে। ইহা প্রত্যেক .মুসলম বয়ই- 
প্রাপ্ত পুরুষ ও স্্রীর পক্ষে ফর্জ অর্থাৎ ঈশ্বরের অলঙ্যনীয় 
আদেশ । ইহা সম্পন্ন করিতে সকলেই বাধ্য। পবিত্র নমাজের 
জন্য কোরাণ শরিফের স্থরায়ে ফাতেহা এবং আয়েতে পাক না 
পড়িলে নমাজ হয়না । কেহুন! জানিলে অথবা কেহ সহজে 
ও শীত্র মুখস্থ করিতে না পারিলে তাহার শিক্ষাকাল র্যাস্ত 
অস্ক যে কোন ভাষাতে হউক না কেন পবিত্র কোরান শরিফের 
তরঞ্জমাতে ও নমাজ পড়িতে হইবে। ইহা ছুই প্রকার, খোদার 
আদেশ এবং মহম্মদ মুস্তটফার অঞদেশ ১ ব্যবস্থা । খোদার, 
আদেশকৈ ফর ,কহে, রসুলের আদেশকে শুল্নৎ ও ওয়াজেব 

২ 
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কহে। সুন্নত ছুই প্রকার, মওকেদ। ও গএর মওকেদ!। সুন্নতে 
মওকেদা নমাজ পড়িতেই হইবে, ছাড়া ষাইতে পারে না, গএর 
মওকেদ। পড়িতে ও পারা যায়, এবং ছাড়িতেও পারা যায়। 
এইরূপে ওয়াজেব নমাজকে পড়িতেই হইবে, ইহার গুরু ফরজ 
নমাজের নিম্ে হইতেছে । অন্যান্য যে সকল নমাজ্‌* আছে 
তাহা সকলই নফল নমাজ।- ইহা পড়িতে পারিলে সওয়াব, 
ন! পড়িলে অজাব বা মন্দ নহে। এই প্রকার বিভিন্নতা 
জনাব রম্ুলে, করিমের দঃ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া ও তাহার 
আদেশ ও ব্যবস্থানুয়ায়ী হইয়াছে । ফরজ, সুন্নতে মওকেদা 
ও ওয়াজেব নমাজ না পড়িলে খোদার দরগাহে গোনাহুগার 
হইতে হুইবে, কারণ ইহা তাহার ও তীহার রস্থুলে পাকের 
আদেশ । যে যাহার আজ্ঞাবহ হয়, তাহার উচিত যে, আপন 
আজ্ঞাকারীর আজ্ঞানুসারেই কার্য করে। ইহ সংসারেই 
যখন কহ আপন মুনিবের আদেশ প্রতি পালন না করে, 
তড্জন্য সে দণ্ড ভোগ করিয়াই থাকে, তখন স্বয়ং খোদাওন্দ 
করিমের ও তাহার রস্থলের আদেশ পালন না৷ করিলে ধে, সে 
দণ্ডনীয় না হইবে, ইহার কোনই কারণ নাই, !দগুভোগ 
করিতেই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুক্তিতেও ইহা. 
স্বীকার করিতে হয় এবং শান্সও ইহাই ব্যক্ত-করিতেছে। 
অতএব এই ,নমাজের আদেশ প্রতিপালন না, হইলে ইহার 
দণ্ড লঙ্ঘন হইবার নহে । বখন ষে অবস্থাতে থাকা যাঁক না 
কেন এমনকি শয্যাত শীড়িত থাকিলেও অন্ততঃ পক্ষে 
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আমরা বাধ্য । ইহাতে কখন কাহারও অবহেল! বা কাহেলী 
করা অনুচিত । 
উদ 
করো বন্দেগী আল্লাহ কি আয় মোনিনো। 
হুকর্মে কোরান ও রুস্থল কি মানলো ॥ 
ন হোগ! শাফি তোমহার। শাফিয়ে মহশর । 
হুকম উপক1 তুম ন মানো অগর ॥ 
এহ ন কহতা হায় অহকরে সমিন দি'। 
ভ্বকম অল্লাহকা হায় এহ বিল একি ॥ 
সাধারণ বাঙ্গালায় অনুবাদ । 
করহে বন্দেগী অল্লীর ওহে মোমিন ভাই। 
কোরাণ ও রম্থলের আদেশ মানহে সবাই ॥ 
রোজ হুশরেতে মদদ পাইবে ন! হে আর। 
যদি হে আদেশ পালন ন| করহ তাহার ॥ 
দীন, হীম সমিন না কহে হে নিজে । 
এই হুকুম অল্লার আছে হে কোরাণের মাঝে ॥ 
এই পঞ্জগানা নমাজের সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য অত্যন্ত অধিক, 
ইহাতে এই পাঁচ ওক্তের নমাছ্ছে পাঁচজন নবির সমাজের 
সওয়াব রহিয়াছে, এই উদ্দেশেই এই পাঁচ ওক্তের সময়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । বথা__ 
(১ম) দুদ পুরুষ হজরত আদম দঃ ও আদি মাতা 
মামা হওয়ার দঃ ম্বগচুযত হইবার পর তাহার! ষে সময়ে ঈশ্বরের 
উপাসনা করিয়াছিলেন তাহা ফজরেরু সময় হইতেছে তাহার! 
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(২য়) হজরত ইব্রাহীম দঃ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা 
জন্য কাঁফেরগণকে উপদেশ দেওয়ায় স্বাকারবাদী কাঁফেরগণ 
ত্বাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঈশ্বর 
ষখন তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্বিিঘ্বে ও নিরাপদে 
বহির্গত করিয়াছিলেন তথ্ুকালে জহুরের সময় ছিল। তিনি 
সেই সময়েই যে নমাঁজ পর্তিাছিলেন তাহাই জহরের নমাজ 
হইতেছে । তাহার উপর এই সময়ের নমাজ ফরজ হইয়াছিল । 

(৩য়) হজরত ইয়াকুব দঃ এর কনিষ্ঠ পুত্র হজরত 
ইউস্থফ দঃ অত্যন্ত সুন্দর ও স্থপুরুষ ছিলেন এবং তিনি ওলি 
ছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার পিতা তাহাকে অত্যন্ত ভাল 
বাদিতেন। হজরত ইউসুফের অন্যান্ত” ভ্রাতৃগণ ইর্যাবশতঃ 
তীহার্কৈ ভুলাইয়া। লইয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে এক কুপে নিক্ষেপ 
করিয়া দেয়। ঈশ্বর তাহাকে তথায়, রক্ষা করেন। কিছু 
দিনের পর একজন বণিক জলের দ্মাশায় তথায় যায় ও তাহাকে 
কুপ হইতে উত্তোলন করে এবং তাহাকে আপন কৃতদাসম্বরূপ 
লইয়৷ গিয়া মিসর অর্থাৎ ইজিপ্ট দেশে বিক্রয় করে। তথায় 
তিনি ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজ বিদ্া এবং বুদ্ধি বলে মিসর 
দেশের রাজার মন্ত্রিত্লাভ করেন। অর্থাৎ অজিজ মিসর, 
হন। এখানে ত্রীহার পিতা তাহার অদর্শনে ও বিরহে অন্ধ 
হইয়া ষান। কিছু দিবস পরে এক সমূত্বে ঈশ্বরাদেশে 
হজরত জীবরাইল দঃ আসিয়! হজ্জরত ইয়াকুব দঃ কে হজরত 
ইউস্থফের দঃ শুভ-সংবাদু দেন, সেই সময়ে অসরের “সময় ছিল, 
, তিনি আনন্দোৎসবে উৎুা হইরা:-ে নাগ পভ়িয়াছিলেন 
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তাহাই আসরের নমাজ হইতেছে, তিনি সেই অবধি এই মরে 
এই নমাজ পড়িতেন। ইহারা উভয়েই পয়গন্থর ছিলেন । 

(৪র্থ) জনাব হজরত দাউদের দঃ ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন 
তাহার উপরও তিনি অপর এক জনের স্ত্রীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়া 
তাহার প্রাণবধের বাসনায় তাহাকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
তথায় সে হত হইয়া গেলে তাহার বিধবা স্ত্রীকে আপন পত্বীত্বে 
গ্রহণ করেন। এই পাপের জন্য ঈশ্বর তাহাকে ধৃত করেন 
ও কিছু কাল পরে ত্ীহার এই পাপ মোচন হয়, তৎকালে তিনি. 
খোদার ঈমাজ পড়েন, সেই নমাজের সময় মগরব ছিল এবং 
তদবধি তিনি সেই সময়েই নমাজ পড়িতেন। 

€(€ম) হজরত ইউনুস দঃ পয়গম্বরের সময়ে স্বাকার- 
বাদী কাফেরগণ তাহার উপদেশ অনুসারে নিরাকার ঈশ্বর 
স্বীকার না করা ও তাহার অবমানন1 করায় তিনি তাহাদের 
প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদের উপর খোদার গজব অর্থাৎ 
অভিসম্পাত, নাজেল অর্থা অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত ঈশ্বর 
সমীপে প্রার্থনা করেন। তিনি খোদার নবি ছিলেন তাহার 
প্রার্থনা অমোঘ বা! অব্যর্থ অতএব তীহার সেই প্রার্থনা ঈশ্বর 
'সমীপে মঞ্জুর হইয়া বায়। তিনি সেই অঈশ্বরবাদী কাফের- 
গগকে জানাইয়া দেন যে, অমুক দ্রিবসে তোমাদের উপর 
নিরাকার ঈশ্বরের গজৰ নাঁজেল হইবে, এই বলিয়া তিনি আপন 
সতী ও পুত্র সহ তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন জন্য যাত্রা 
করেন । পধিমধ্যে এক নদী পড়ে সেই নদী পার হুইবার 
সময় বিস্তর ঝড় ও তুফান আরম্ত হয়, তদ্বারা নৌকা ডুবু ডুবু 
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হইবার উপক্রম হইতে থাকে, এমন সময়ে আরোহীগণের মধ্যে 
সকলে মিলিয়! সাব্যস্থ করে যে আমাদের মধ্যে কেহ হয়ত 
বিশেষ গুনাহগার আছি, না হয় কোন কৃতদাস আপন মুনিবের 
অধিকার হইতে পলাইয়া আসিতেছে, তাহাকে নৌকা হইতে 
এই নদীতে নিক্ষেপ না করিলে অপর সকলের প্রাণ রক্ষার 
উপায় নাই। এই বলিয়া সকলে মিলিয়! সেই স্থানে কোরা 
অর্থাৎ সকলের নাম লইয়া স্থুরতী করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
বারম্বার হজরত ইউন্ুসেরই দঃ নাম ঈ্ঠিতে থাকে তখন 
তিনি বলিলেন বাস্তবিক সত্যসত্যই আমি আপন মুমিব অর্থাৎ 
সষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিনা আদেশে পালাইয়া আসিতেছি, অতএব 
আমি মহাপাগী, এরূপ স্থলে এত লোকের প্রাণরক্ষার্থে 
আমাকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা কর্তব্য । + তাহাতেই তিনি 
জলে নিক্ষিপ্ত হন। এমন সময়ে এক ম€স্য আলিয়া তাহাকে 
গিলিয়া যায়, কএক দিবস পরে সেই মৎস্যকে আর এক বৃহৎ 
হস্তে গিলিয়া যায়; হজরত ইউনুস দঃ এইরূপে ৪০ দিবস 
কাল মৎস্য গর্ভেই থাকেন। ঈশ্বর রক্ষা কর্তা, ইহা! তাহার 
পক্ষে বিচিত্র বা অসম্ভব কি। ঈশ্বর তাহাকে নির্বিবিঘ্বেই 
রাখিয়াছিলেন, তণকালে তিনি এই দোয়া অর্থাৎ মন্ত্র সতত 
পাঠ করিতেন । 
আরবি । 
“লা এলাহ ইল্লা অস্তা সোবহানেক! 
ইন্সি কুনতো৷ মিনজ জোয়া লেমিন।”  » 
এই দৌঁয়ায়ে পাকের অশেষ গুণ, ইহারই গুণে ও ঈশ্বর 
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আদেশে সেই মওস্য হ্বজরত ইউনুস দঃ কে উদগার করিয়া দেয়। 
তিনি সমূজ্রের মধ্যে এক স্থানে এক চড়াঁতে স্থান প্রাপ্ত হন। 
ঈশ্বর তথায় একটী কছু অর্থাৎ লাউ গাছের স্থষ্টি করেন । 
হজরত ইউম্ুস দঃ তাহারই ছায়াতলে থাকিতে লাঁগিলেন। 
কিছুদিন পরে রৌদ্রের উত্তাপে সেই কছু গাছটা শুকাইয়া 
যায়, তখন তিনি এ গাছের জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন 
তশুকালে ঈশ্বরের আদেশ হইল যে, তুমি এক্ষণে অতি সামান্য 
গাছের জন্য আক্ষেপ করিতেছ, কিন্তু এক সময়ে নিরীহ ও 
নির্ববোধ মনুষ্যগণকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে না পারিয়া 
ও তাহাদের মুল্যরান জীবণের জন্য চিন্তা না করিয়৷ উহাদের 
উপর গজব নাঁজেল নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলে। তখন 
তিনি আপন পাপ ও পাপের প্রতিফলের পরিনাম বুঝিতে . 
পারিয়া তওবা অর্থাৎ, অনুতাপ ও ক্ষম৷ প্রার্থনা করিলেন, সেই 
সময়ে তাহার তওবা মঞ্জুর হইল। তত্কালেই এশার সময় 
ছিল এই এশার সময়ে তাহার প্রতি চারি রেকাত নমাজ ফরজ 
হয় ও দেশে গিয়া মনুষ্যগণকে শিক্ষার জন্য আদেশ হুয়। তখন 
তিনি দেশে গিয়া দেখিলেন কথিত দ্রিবসে যথাসময়ে গজবের 
লক্ষণ দেখিতে পাইয়াই সকলে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছে ও তীহাকে তদবধি খোদার সত্য নবী বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেছে এবং এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসন। 
করিতেছে ও গজব হইতে সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। তখন 
তিনি আপন মতাবলম্বিগণকেও দেই এশার সময়ে নিরাকার 
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আদেশ করেন। নেই এশীর নমাজ আমার পবিত্র বন্থ 
পাকের দঃ উপর ও ফরজ হইয়াছে। এইরূপে এই পাঁচ সমযের 
নমাজ পড়া হইয়া থাকে । কখন, কাহারও কোন না কোন 
কারণে কোন নমাজ কর্জা অর্থাৎ সময়াতীত হইয়া গলে অগ্রে 
কজা নমাজ পড়িতে হয়। স্ুক্ধত নমাজের কজা পড়া যায় না। 
কেবল ফরজ নমাঁজেরই কজা পড়া যায়। | 

২। স্ৃস্থশরীরে থাকিলে রমঞ্জানের রোজা! রাখিবার 
নিমিত্ত প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান পুরুষ ওখ্্রী সকলেই বাধ্য, 
ইহাও খোদীয়ে পাকের আদেশ অনুযায়ী ফরজ হইঢেতছে। 
ইহাকে কখন ভয় ব! তাচ্ছিল্য করিয়া অবহেলা করা কাহারও 
উচিত নহে, এবং অস্থখ হইতে পারে এই ভাবিয়াঁও ত্যাগ করা 
কর্তব্য নে। পূর্বৰ হইতে অন্থুখ বা পীড়া হইয়াছে অথবা 
রোজা রাখিবার পর পীড়া হইয়। গেল তৎকালে রোজা রাখিতে 
পারা যায় না॥ কোন দূরদেশে বা বিদেশে গমন করিলে 
তান্কর ব্যবস্থাও তাহাই, কিন্ত্ব এই নিমিত্ত বে কয়টি রোজা 
কজা হইবে পবিত্র রমজানের পরেই তাহা পুর্ণ করিতে সকলে 
বাধ্য, এইরূপে রোজা না করিলে খোদার নিকট সঙ্গিণ 
গোনাহগার ও পবিত্র আদেশ লঙ্ঘনের নিমিত্ত গুরুতর দপ্ডে 
দ্বগ্ুণীয় হইতে হইবে। পবিত্র রমজানমাসে ভ্ত্রীলৌোকগণের 
শরীর অশুদ্ধ হইলে তীহাদের সেই কয় দিবসের জন্য রোজ। 
কন্তা করিবার আদেশ খোদায়ে পাক প্রদ্দান করিয়াছেন । এই 
প্রকারে শিক্ষার্থী বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণের উপরও রেজা কজা 
করিবার আদশ আছে। 
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৩। পবিত্র রোঞ্জী কষ্টকর বলিয়া মনে একটা মিথ্যা 
ভয় ও ধারলা না করিলেই পবিত্র রমজানের রোজা সচ্ছন্দে ও 
. নির্বরিগ্ষে নির্বাহ হইয়া যাইবে । এই "রোজাতে অশেষ 
- উপকার আছে। ঈশ্বর জগতে যাহা কিছু করিয়াছেন সমূহ 
বিষয় আমাদের উপকারের জন্তই করিয়াছেন। তদনুরূপ 

ইহাতে যদ্দি আমাদের উপকার না রাঁথিতেন তবে আমাদের 
প্রতি ইহার আদেশ করিতেন কেন। মন্দহইলে কখনই সে 
আদেশ করিতেন *না। স্থুল কঞ্চায় ইহার উদ্দেশ্য ও কারণ 
খোদীভালাই জানেন। ইহার ব্যবস্থা এই যে, রোজ! করিয়া 
দিবাভাগে ভোগ, উপভোগ, পান, স্ত্রীলোকের সহিত কাম- 
ভরে আলিঙ্গন বা চুম্বন, এমন কি অতিরিক্ত আমোদ ব 
আহলাদ ও বিলীসিত। নিষেধ। ক্ষতস্থানে ওঁষধ প্রয়োগ, 
রক্তুনিশ্বরণ, বমণ অথবৃ! উদগার ইত্যাদি হইতে বিরত থাঁকা ও 
রাক্রিকালে বরাদ্ধ নমাজ আদায় কর! এবং অপরাপর এবাদতে 
মগ্ন থাকা রোজার প্রধান অঙ্গ হইতেছে । এইরূপে একমাস- 
কাল ক্রমাগত দেহ ও মনকে পবিত্র রাখিলে মন্ুষ্তের প্রধান 
শত্র নফ্স অর্থাৎ ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, ঝোহ, মর 
এবং মাৎসর্ধ্য ) দমন হইবে ও নানা কু-কার্ধ্য হইতে বিরত 
থাকিতে পার! যাইবে। শরীর শুক্র” হইয়া শারীরিক - 
গ্লানিসমূহ বিদুরিত হইবে এবং খোদা ও রস্থুলের প্রতি 
“ভক্তি ক্রমে ঘণীভূত হইতে থাকিবে। কোন জ্ঞানিব্যক্তি 
বলিয়াছেন-_ 
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“কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি যত রিপুচয়, 
তোমার পরশ মাত্র সবে হয় লয় । 

মানবের পাপরাশি করিতে হরণ, 

আনিল তোমায় নবি করিয়া যতন । 

হতভাগা সেই জন ন! চিনে তোমায়, 

ৰঞ্চিত পরম ধনে সংসার মাক্লায় 

সাদরে তোমায় যেই না করে পালন, 

মোসলেম বলিয়া গণ্য নহে সেই জন”  *. 

রোজা রাখিয়া রাত্রিকালে ফাহাতে পবিত্র নমাজ ও এবাদৎ 
অর্থাৎ আরাধনা হইতে না পারে ও আলম্যতা৷ আসিয়া না পড়ে, 
দিবসে অজীর্ণতা যাহাতে না হয় ও শরীর স্থস্থ থাকে, এইরূপ 
ভাবেই রাত্রে আহার করা কর্তব্য। সাধারণ বিচারেও দেখা 
ফায় যে, কষ্ট না হইলে স্বুখ হয় না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে 
ষে, আমাদের স্থুখ ও সচ্ছন্দতার জন্যই খোদাওন্দ করিম এই . 
মহোপকারী ব্রতের আদেশ করিয়াছেন। ইহার কঠোরতা 
যেমন গুরুতর, তেমনই এতদঙ্জনিত কারণে আমাদের ইহকাল 
ও পরকালের পরিণামফলও যে ততই স্থমধুর না হইবে ইহাতে 
কাহারও কোন সন্দেহ নাই । 

৪1 পির নমাজের প্রধান অঙ্গ উজ (হস্তপদাদি ধৌত 
করাকে উজু কহে) উজু না করিলে নমাঁজ হইবে না । শরীর 
পাক অর্থাৎ পবিত্র থাকিলেও উজু করিতেই হইরে | ইহাই 
খোদার আদেশ । ইহার মধ্যে হাত, মুখ ও পা ধৌত কর! এবং 
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মাথায় মসা করা অর্থাৎ ভিজ! হাত বুলাইয়া দেওয়া ও দাড়ী 
ঘন থাঁকিলে তন্মধ্যে ভিজা অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ফরজ 
হইতেছে । এই উজুর অবশিষ্ট, ক্রিয়া সমুহ সুন্নত। উজ 
করিয়া উজ্ভু অক্ষুন্ন রাখিতে ন! পাঁরিলে নমাজ হইবে না । 
বাহ্া, প্রআব, বায়ুনিঃসরণ, স্ত্রীলোকের সহিত আমোদ ও 
কামভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন, হারামবস্তুর আঘাণ, অস্বাদন বা 
স্পর্শন, ব্যমি,বা উদগার, রক্তনিঃসরণ ও নিদ্রাভিভূত হওন এমন 
কি অকথ্যকথন অর্থাৎ গালি প্রয়োগ, অন্যায় ক্রোধ প্রকাশ, 
অতিরিক্ত হাসি"ও মিথ্যা কথা বলিলেও উজু নট হইয়া যাইবে & 
এতদ্বাতীত স্ত্রী বাঁ পুরুষের সতর (শরীরের যে অংশ সতত 
বন্ত্াচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা! আছে তাহাকেই 
সতর কহে) দি অর্থাৎ তৎপ্রাতি দৃষ্টি পড়িলে উজ ন্ট হইবে। 
পুরুষের কোমর হইতে হাটুর নিল্নভাগ পর্যন্ত ( যাহাঁকে “সতরে * 
আওরৃত” বলা যায়) ও জীজাতির সমূহ অক্গই স্তর হইতেছে। 
-ইন্থুর মধ্যে কাহারো ফোন স্থানের বস্ত্র সরিয়া গেলে ঝ ইহার 
কোনও স্থানে নিজের বা অপরের দৃষ্টি পড়িলে উজু ন্ট হইয়া 
যাইবে । ইহার কারণ এই যে সতত সতরে বজ্র আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিবাঁর জন্য ঈশ্বরের আদেশ । তবে বিশেষ আঁবশ্য- 
কতার সময় ইহার বস্ত্র উন্মোচন করিতে-পাঁরা যাঁয়, তাহাও যেন 
অপরে কেহ দেখিতে না পাঁয়। -এক্ষণে ভাবা উচিত এই এক 
উজুতেই আমাদিগের মঙ্গলের "জন্য খোদায়ে রহীমের কতই 
মহণ্ড উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে ও আমাদিগকে কতই অমঙ্গল- 
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আছে-_-ষে ব্যক্তি প্রত্যহ এক উজ্জুতে পাঁচ ওক্ডের নমাজ পড়েন 
তিনি বহস্তি অর্থাৎ স্বর্গবাসী হইবেন। এই উজুর আশেষ 
ফজিলত অর্থাৎ সগগুণ রহিয়াছে । শারীরিক ক্লান্তি যতই 
হউক না কেন, উজু. করিলেই ক্লান্তি দূর হৃইয়। শরীরে শাস্তি 
আসিয়া স্থান পায়। আরাধনা, উপাসন৷ কিম্বা সাংলারিক কার্ষ্যে 
প্রগাটরূপে মনোনিবেশ হয়। এই একমাত্র উজুকে বক্ষা 
করিয়া বহস্তি হইবার বাসনা করিতে হইলে আহার, নিদ্রা, 
আচার, ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্রের . প্রতি বিশেষ লক্ষ পড়িবে । 
.একমাত্র আহারের নিয়ম “রক্ষা করিতে পারিলে "উপ অক্ষ 
থাকিবে এবং শরীরও সুস্থ থাকিবে। শব্দীর সুস্থ "থাকিলে 
আয়ুঃ বৃদ্ধি হইবে । এইবূপে আচার ও ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ 
রাখিতে পারিলে আমাদের প্রধান শক্রু রিপু সমূহের দমন 
হইবে। রিপু দমূন করিতে পারিলে' সংসারের অশেষ মজল 
সাধিত হইবে । এই প্রকারে উ্ুসম্বন্ধে আরও বিস্তর নিয়ম 
আছে কেবলমাত্র 'জলের, দ্বারাই যেঁ উ্ভু হইবে অন্য ক্কন" 
প্রকারেও যে উজু হইবে না এমর্ন নহে । জল অভাবে অথবা 
কৌনও বিশেষ কারণবশতঃ পবিত্র উজুর ক্রিয়া! পাক অর্থাৎ 
পবিত্র স্বৃত্িকা অথবা ধূলির উপর হনয় স্থাপন করিলে যে 
পরিমাণে ধূলী বা মার্টি হাতে লাগিবে তাহার ছ্বার। পবিত্র, উজুর 
ক্রিয়া” সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইহাকেই “তাইয়ামুম” 
কহে। খোদায়েপুক আপন.কলাম মুজিদে ইহার ব্যবস্থা করিয়া 
দরিয়াছেন। উজু ও তাইয়ামুম মধ্যে প্রভেদ এই যে উজুং করিবার 
সময় নিয়ত ফরজ নহে, কিন্ত তাইগনামুম কালে নিয়ৎ ফরজ 
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হইতেছে। উজুতে যে সমস্ত ক্রিয়া ফরজ হইতেছে ভাইয়ামুমকালে 
তাহার সকলই আদায় করিতে হয় না। ইহাতে প্রথমে মুখে 
একবার ও উভয় হাতে এক একবার ধুলির দ্বারা মসা করাই ফর্জ। 
প্রথমবার ধূলিতে উভয় হস্ত নিক্ষেপ করিয়া'মুখে মসা করিতে 
হইবে। দ্বিতীযু্রার সেই ধুলিতে)পুনরায় উভয় হস্ত নিক্ষেপ করিয়া 
অখ্রে বাম হস্তের ধূলির দ্বারা দক্ষিণ হস্তে কুনুই পর্যয্ত হস্ত- 
নালীর উপ পার্থ একবার মসা করিতে হইবে । তৎকালে, দক্ষিণ 
হস্তের ধুলি যেন মুছিয়া৷ না যায় ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
তাহার গর সেই দক্ষিণ হস্তের ধূলির দ্বারা পূর্বক বাম হত্তের 
কুনুই পর্য্যন্ত মসা করা আবশ্যক, খুলিতে এই দুইবার হন্তনিঙ্ষেপ 
ব্যতীত তৃতীয়বার হস্ত নিক্ষেপ ও অন্য কোনও অঙ্গ মসা করা 
নিষেধ, ইহাতেই” উজুর কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে, কোন বিশেষ 
কারণবশতঃ পাকির গোসল করিতেন] ,পারিলে এই প্রকারে মসা 
করিলেও গোসলের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়! .যাইবে ও শরীর পাক 
বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে । মলমুত্রাদির বেগ স্বরণ করিয়। অথবা 
ইচ্ছাপূর্ববক“ম্বভাবের গতি রোধ করিয়া উ্ভুরকষণ'করা বা ন্মাজ 
পড়া উচিত নহে। ইহার দ্বারা স্বাস্থের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের 
আশঙ্কা । বিজ্ঞান ও শাস্ত্র উভয়েই ইন্থা নিষেধ করিতৈচ্ছে। ইহাতে 
স্পষ্টই, বুঝ! যাইতেছে যে যাহাতে অনিয়ম :ও অসময়ে স্বভাবের 
বেগ না হয় তদনুরূপ পান ও আহার করা কর্তব্য । জগত্গাতা 
জগদীশ্বর এই শ্রকমাত্র উজু রক্ষার নিয়মেন মধ্যেই আমাদের 
স্বাস্থ্য ও সংস্থার রক্ষার সমূহ নিয়ম নিহিত করিয়া “ব্াখিয়াছেন। 
ধন্য তাহার ও তাহার রহথজো৷ পাকের মহ উদ্দেশ্যে ধন্য | 
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৫। পবিত্র নমাঁজ পড়িবার সময় কায়, মন ও বাক্যের 
দ্বারা নমাজের ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিতে হয়। জগতপাতা 
জগদীশ্বরকে সম্মুখীন বুঝিয়া ভীত, শঙ্কিত ও বিনীতভাবে এবং 
আন্তরিক ভক্তিসহকারে ও ধীরে ধীরে অথবা এক কার্যের পর 
অন্য কার্য্যের মধ্যস্থলেকর সময়ে শরীরকে কিঞ্চিৎ" আরাম দিয়া 
নমাজের কাধ্য সমাধা করা আবশ্যক । রাজা, বাদস। বা 
হাকিমের দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে লোকে যেমন সর্বেবাৎ- 
কুষ্ট স্তর পরিধান করিয়া থাকে ও নম্রতা, হীন্তা এবং ভক্তি 
সহকারে ভীত অবস্থায় ষেরূপ বাক্য আলাপন করে এই পবিত্র 
নমাজকালেও তদনুরূপ করা আবশ্যক ৷ এই নমাঁজ জন্য ধনি, 
নির্ধন, ছোট, বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ত্রী এবং পুরুষ কাহারও 
অব্যাহতি নাই, সকলেই ইহার জন্য খোদার নিকটে দায়ী । ৮4 

৬। নমাজের নিয় 'অর্থাও বন্দনা পুরুষের পক্ষে 
তহরিমাতে নাভিমূলের নিন্দেশে বাম হস্তের কবজার উপরিস্থান 
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীরদারা বেষ্টন করিয়া ধারণ . 
করিতে হইবে । দক্ষিণ হস্তের উপর অপর তিনটা অঙ্গুলী প্রশস্ত- 
ভাবেই থাকিৰে। ক্ষমা-প্রীর্ঘনার উদ্দেশে, সহত্র অপরাধের 
বন্দীর ন্যায় বন্ধনাবস্তার তুল্য, তহরিমাতে হাত দুইটা বাঁধিয়া 
দাঁড়াইতে হইবে । চক্ষু বন্ধ করা নিষেধ । রুকুর সময় মস্তক যেন 
কোমরের নিলে না যার। রুকুতে চতুংস্পদ পশুর সমতুল্যতার 
পরিচয় দেওয়। ও মিনতির উদ্দেশে সিজদার সময় ভূতলে দেহ 
সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা, ও ক্ষমা প্রার্থনা করাই 
উদ্েশ্ঠা। সিজদার সময় উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙগুলী দুইটি উভয় 
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কানের সৌজা ভুমিতে রাখিতে হইবে । , অপর অঙ্গুলি প্রশস্ত- 
ভাবেই থাকিবে । অস্থাহয়াত পাঠকালে সোজ৷ হইয়া জানুভরে 
বসা ও স্বসন্মানে অবনত মস্তকে থাকিয়া ঈশ্বরের স্তব পাঠ করাই 
উদ্দেশ্ঠ। তৎকালে পুরুষের পক্ষে বাম পদ চিৎ করিয়। তদুপরি 
ভর দিয়া বসিতে হইবে। দক্ষিণ পদ খাড়। হইয়৷ থাকিবে ও 
তাহার অঙ্গুলীগুলিন পশ্চিমমুখিন হইবে । ভক্তির নিমিত্ত 
ভক্তের আসন অনুযায়ী বসাই উচিত বলিয়া এই আসনের ব্যবস্থা 
হহয়াছে। বসিবার সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রশস্তভাঁবে 
জান্গুর উপরে থাকিবে । চক্ষের দৃষ্টি বক্ষের উপর রাখিতে 
হইবে। দীড়াইবার সময় নজর সিজদার স্থানে পড়িবে। 
পদদ্ধয় চারি অঙ্গুলি ব্যবধান থাকিবে। কুকুর সময়ে নজর 
পদদ্য়ের মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে । সিজদার সময়ে অগ্রে 
নাসিকার অগ্রভাগ ভূষ্পর্শ করিয়া পরে মাথা ভূমে সংলগ্ন করিতে 
হইবে। মাথা তুলিবার সময় অগ্রে নাকের অগ্রভাগ ভূষ্পর্শ 
করিয়। পরে মাথা তুলিতে হইবে । ক্ষমা প্রার্থন৷ জন্য নাকখত - 
খাওয়াই সর্ববশ্রেষ্ঠ মিনতি হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্যও 
তহাই। সিজদার সময় নজর নাকের পৃষ্ঠদেশের প্রতি 
থাকিবে । সিজদাতে মস্তক এরূপ ভাবে ভুমে সংলগ্ন করিতে 
হইবে বেন, কোন প্রকার ক্ষুত্র জীব সিজদার স্থানে আসিয়া 
পড়িলে তাহাও যেন বিনষ্ট না হয়। সিজদার সময় পা দুইটি 
ভূমে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক । কোনও পা! যেন শূন্যে উঠিয়া ন্‌] 
পড়ে। ইম্মামের পশ্চাতে নমাজ পড়িবার সময় মোকতেদিকে 
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কাধ্যে কখন মোকতেদির অগ্রগামী হওয়! বড়ই দোষ তাহা 
নিষেধ, গুনাহগার হইতে হইবে । নমাজের সময় কোন প্রকার 
চিন্ত। বা আলোচন। মনোমধ্যে স্থান দেওয়া অকর্তব্য। তাহাতে 
নমাজ দুরস্ত হইবে না। মন কেবল মাত্র পাঠেই নিবিষ্ট থাকা 
আবশ্যক । কোন বিভব লোকে বলিয়া গিয়াছেন__ 


পার্শী। 
“জবা দর জিকরে দর দিল ফিকরে খানা 
চে হাসিল জি' নমাজ পঞ্জ গানা 1৮ 
ইহার অর্থ এই যে মুখে নমাজ ও মনে ঘরের চিন্তা এরপর 
নমাজে কোন ফুল হয় নাঁ। মণওলান। সাদি বলিয়াছেন__- 
পার্শী। 
প্ৰর জবা তসবিহ ও দর দিল গাও থর 
ই চুনি তসবিহ কায় দারদ অসর 


নদ তমনা! দর দিলস্ত আয় বুল ফজুল 
কার কুনদ নুর হক দর দিল নজুল” 


ইহার অর্থ এই যে মুখে ঈশ্বরের নাম ও মনে গরু ও গাধা ) 
এপ্রকার নামে কি কল। হে অন্দর, মনোমধ্যে “এত বাঁসনা 
রাখিলে তথায় ঈশ্বরের জ্যোতি কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হইবে । 
অতিশয় ব্যস্তত। সহকারে ঝুপ ঝুপ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে 
যত শীঘ্র হয় ঠিকার কাধ্যের ন্যায় এই পবিত্র নমাজের ক্রিয়া 
সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অন্যায়! নমাজকালে কোন , অঙ্গপ্রত্যঙগ 
ওবাক্যের দ্বারা কোন প্রকার হরকাত নিষেধ । নমাজের জন্য 
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নিয়ত করিবার পর হইতে সলাম পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন 
প্রকার বাঁধা ঝা বিদ্ব ঘটুক না কেন নমাজের নিয়ৎ ভগ্ন করা বা 
অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এমন কি মনোনিবেশ করা 
নিষেধ । কায়, মন ও বাঁক্যের সহিত স্তুতি, মিনতি ও ভক্তি 
করাই আরাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ । এই নমাজ সম্মন্ধে 
আরও এই প্রকার অশেষ নিয়ম আছে। উচ্চ আপনোপরি 
উপবেশনপুর্বধবক আরামের সহিত উপাসনা করা অথব। গান 
বাগ্াদির দ্বারা আমোদ ও আহলাদে নিমগ্ন হইয়া উপাসনাকে- 
উপাসনা"বা আরাধন৷ বলা যাইতে পারে না। আরাধনা, ও 
উপাসনার যেরূপ হ্ন্দর নিয়ম ও ব্যবস্থা আমার পবিত্র ইসলাম 
ধন্মে আছে তব্রুপ কোন ধন্মে নাই। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা 
এবং কত প্রকার বিনীতভাবে আমার পবিত্র ইসলাম .ধন্মে 
যেমন উপাসনার কার্য সম্পন্ন হয়, তেমন অন্য কোনও ধর্মে হয় 
না। কোন কোন বিংন্রাবলম্বী ব্যক্তি আমার এই পবিত্র নমাজ 
ক্রিয়াকে ব্যারাম বিশেষ বলিয়া আখ্যা করেন, যদিও ইহাকে 
, ব্যায়াম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে ক্রীড়া ব! সখের ব্যায়াম 
কিছুকাল সভ্যাস করিয়া লোক পরে ছাড়িয়৷ দেয়, তাহাতে 
স্বাস্থ্যের বিস্তর অনিষ্ঠ ঘটে কিন্তু আমার এই পবিত্র নমাজের 
ক্রিয়াকে সামান্য ব্যায়াম কার্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে 
মনুত্যের যৌবনাবস্থার আরম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পথ্যন্ত একই 
নিয়মে, অনিবাধ্য রূপে, প্রত্যহ নিদ্ধারিত কালে সম্পন্ন করিতে 
হয়। ইহা যে আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কতই সুখকর 
ও মহোপকারী তাহা বর্ণনাতীত। ইহাতে ইহকাল ও পরকাল 
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উভয় কালেরই মঙ্গল সাধিত হইতেছে । অতএব এইরূপ 
মহোপকারী পবিত্র নমাজের প্রতি অবহেলা করা কাহারও 
কর্তব্য নহে । ইহাতে দেহ, মন ও প্রাণ সমুদ্য়ই বিশুদ্ধ থাকে । 
এই নিমিত্তই ইহার প্রতি খোদায়ে পাকের আদেশ। অতএব 
ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করা আমাদের কর্তব্য 
এই পবিত্র নমাজ আদির ক্রিয়াসমৃহ ও যাবতীয় বিবরণ জনাব 
মৌলবি আবছুর রহিম সাহেব কৃত “নমাজতত্ত” ও “ইসলাম” 
আদি স্ুৃবিখ্যাত গ্রন্থে সুন্দররূপে ও বিস্তীর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
অনেকে হয়ত আপন মানসিক দুর্বলতা, বশতঃ পবিজ্র নমাজ 
কালে সাংসারিক চিন্তাসমৃহকে মন হইতে বিদূরিত করিতে 
পারেন না। তাহার সেই চিন্তাসমৃহ নমাজের সময়ে আসিয়া 
পড়ে। এই অলিক চিন্তার গতিরোধ করিতে পারা যায় না 
বলিয়া উশ্বরাদেশের অবহেল৷ ও ক্রটি করা অর্থাৎ নমাজ না 
পড়া কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। এই পবিত্র আদেশের বশবর্তী 
হইলে, খোদা ও রম্থলের প্রতি ভক্তি ক্রমে ঘনীভূত হইতে 
থাকিবে ও তদসহ মানসিক সবলত! দৃঢ়তর হইতে থাকিয়া এই 
পবিত্র নমাজ সময়ের অলিক চিন্তাসমৃহ হইতে অবশ্থাই নিশ্চিন্ত 
হইতে পারা যাইবে । কোন আদেশ সম্পূর্ণরূপে তামিল . না 
করা অপেক্ষা অসম্পূর্ণভাবে তামিল করিলে স্বভাবতঃ হাকিমে 
কিঞ্চিৎ দয়া ও অনুগ্রহ করিয়াই থাকেন কিন্তু কোন আদেশের, 
সম্পূর্ণ অবহেলা ও অবমাননাকারীর প্রতি কখন কোন হাকিমই 
দয়া করেন না। যদিও কেহ মানসিক দুর্ববলতাবশতঃ পবিভ্র 
নমজকালে মনকে নিশ্চিন্ত করিতে না পারায় সে নমাজে কোন 
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ফল নাই বরং অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে এই ভাবিয়া মিথ্যা 
ভয় করেন তাহা ভীহার ভ্রম ও দোষ । এই ভাবিয়।৷ এই পবিত্র 
আদেশের বিপরীত কাধ্য কর! অর্থাৎ নমাজ ত্যাগ করা কোনই 
জ্ঞানবান ব্যক্তির কাধ্য নহে। কোন ঈশ্বরভক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি 
বলিয়া গিয়াছেন__ 


উর্দু 


প্জাহেদ ডরাতা৷ হান মুঝে নারে জহীমসে 
কেনা মীয় বন্দা নহি হঙ খোদায়ে রহীমকা” 


ইহার অর্থ এই যে নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আমাকে 
নরকের ভয় দেখাইতেছেন, তাহাতে আমি অবশ্যই বলিতে পারি 
যে, আমি কি সেই' পরম দয়ালু ও দয়ারসাগর ঈশ্বরের সৃ্উজীব 
নহি ? তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমার অসংখ্য 
দোষ দেখিয়াও দয়। কাঁরতে কখনই কু্টিত হইতেছেন না। 
তিনি অবশ্যই ইহার পরও আমার প্রতি দয়া করিবেন। তাহার 
আদেশের অসম্পূর্ণতা! জন্য কখনই তিনি জহন্নমের অর্থাশ নরকের 
কঠোর দণ্ডের আজ্ঞ! করিবেন না। আমর! অনেকে এই সব 
বিষয় উত্তমব্রপে জানিয়াও আপন সংসারস্থখে এরূপভাবে 
নিমগ্ন থাকিতেছি ষে, আপন সাংসারিক সময়কে ক্ষণকালের 
জন্যও আপন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সেই মহান সর্ববশক্তিমান 
ঈশ্বরের আদেশ পালনে অবহেলা এবং আমার পাক পয়গন্মরের 
দঃ আদেশের অবমাননা! করিয়া! এই পবিত্র কার্য সম্পন্ন করি 


৬ গাহস্থ্য-নীতি | 


সকলেই স্বীকার করিবেন। অজ্ঞ ও নূর্খ ব্যক্তিগণ যাহার 
কিছুই জানে ন। ও বুঝে না তাহাদের দ্বারা অবহেলা বা ক্রুটি 
অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া সকলেরই নিকট গণ্য । এই জ্ঞান 
কৃত অপরাধ ও অজ্ঞানকৃত দোষের দণ্ডবিধানের তারতম্য যখন 
আমরা ইহসংসারের বিচারেই বিচারকের নিকট দেখিতে পাই 
তখন আমর আপন জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সর্বপ্রধান 
বিচারক ঈশ্বরের সমীপে কেননা কঠোরতর দণ্ডের অধিকারী 
হইব। এই পবিত্র কাধ্য জন্য অন্ততঃ পাঁচ মিনিট মাত্র সময় 
হইতে উদ্ধ সংখ্যা সময় বিশেষে ১০১৫ মিনিট মাত্র সময় অপেক্ষা 
অধিক ,সময় কোঁন ক্রমেই লাগিতে পারে না। এই অতি 
সামান্য সময়ের জন্য কিঞ্চিত অলসতা ত্যাগ করিয়া আমরা 
পন আপন খোদা ও রস্থলের আদেশ পর্লিন করিলে, কেহ 
আমাদিগকে ভাল ন! বলিয়া কখনই মন্দ বলিতে পারিবে না। 
ইহাতে আমাদের পরকালের সুখ ও ইহকালের অশেষ প্রকার 
মন্দ কাধ্য হইতে রক্ষা পাইয়া অপরিসীম শান্তি লাভ হইতে 
পারিবে । অধিকাংশ সময়ে আমাদিগকে বিধন্মাৰলম্বীগণের সঙ্গে 
ও সহবাসে থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের গুণ অধিকার কর! 
এবং তাহাদের আচার ও ব্যবহার অনুকরণ করিয়া আপনাকে 
ধন্য বলিয়া মনে ভাবা ও আপন খোদা ও রম্থুলকে ভুলিয়া 
যাওয়া এবং তাহাদের পবিত্র আদেশ তামিল না করা কখনই 
আমাদের পক্ষে পবিত্র ইসলামের পরিচয় হইতে পারে না, স্বধর্ধ্র- 
পরায়ণতায় স্থদৃড় দেখিতে পাইলে কখন কোন ধর্্মাবলম্বীও 
আমাদিগকে মন্দ বলিতে পারিবেন না বরং অন্তরের সহিত 
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ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভাল বাসিতে কখনই ক্রুটি করিবেন না । 
অপরের সহিত মিসিতে হয় ভাল, কিন্তু আপন কর্তব্যে ক্রুটি করা 
সঙ. ও বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে; স্বধন্ম্ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ 
পাইলে বিজ্ঞ বিধম্মাবলম্থিগণ ও প্রকাশ্যে যদিও নহে অন্তরের 
সহিত অবশ্যই অবিশ্বীস করিবেন । এরপস্থলে আপন ইহকাল 
ও পরকাল নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নহে। অশ্বারোহী 
সৈনিক পুরুষগণ আপন আপন পাছুক! পা হইতে স্মলন না 
করিয়া পবিত্র মসজিদে যাইতে পারেন এবং পবিত্র নমাজ ক্রিয়া 
সম্পন্নও “করিতেও পারেন। তদনুসারে আমাদের মধ্যেও 
কাহারও কোন বিশেষ কারণ হইয়া উঠিলে বা থাকিলে কিন্া 
পাছুকা নৃতন এবং কোন অপবিত্র দ্রব্যে বা স্থানে সংযোধিত কি 
বাবহৃত না হইলে তিনি সেই পাদুকা পরিধান পূর্ববক পবিভ্র 
নমাজ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। 

৭। খোদারে পাক ও রস্থলে মকবুলের দঃ আদেশ 
অনুসারে বৎসরান্তে পবিত্র বকরিদের দিবস হস্তগত গচ্ছিত 
অস্থাঁবর, ধনসম্পন্ির ও পশ্বাদির মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ 
আড়াই টাকা হিসাবে দান করা কর্তব্য। ইহাকেই জকাত 
কহে। জকাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দ্রিন নাই। বকরিদের 
দিবসেই যে জকাত দিতে হইবে অন্য কোন দিবসে জকাত দ্রিলে 
যে হইবে না, এমন নহে, তবে যে যার হিসাব রাখিবার জন্য 
বৎসরের হিসাবে একদিন নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক 
সক্গতিপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই আদেশ পালন করিতে বাধ্য। 
কখনই ইহার অবহেলা বা! ক্রুটি করা কর্তব্য নহে। নমাজ 


৩৮ গাহস্থ্য-নীতি। 


যেরূপ ফর্জ, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহাঁও তেমনি ফর্জ্ 
হইতেছে। বুসরান্তে যাহার ৪০২ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে না 
তাহার প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ ফর্ নহে । 

৮। বতসরান্তে জকাত দিলে এত টাকা সঞ্চিত সম্পত্তি 
হইতে বাহির হইয়া গেল, প্রতিবতসর এরূপে টাকা বাহির হইয়া 
গেলে সমূহ সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া অযথা ও মিথ্যা 
চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দেওয়া শয়তানের কার্য । তাহাতে খোদা 
ও রস্থলের দঃ বিরুদ্ধবাদী হইতে হইবে । জঁকাত দিলে কখন 
কাহারও ধন কমিবে না। খোদা ও রম্থলের দঃ প্রতি*আ্তরিক 
ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে, তাহাদের আদেশ অবশ্য ভক্তি 
সহকারেই পালন হইবে, তদ্বার৷ তীহারাও ভক্তের প্রতি কৃপা না 
করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না, এই" নিমিত্ত ভক্তি ও 
বিশ্বাসের সামগ্রী জকাতে খোদা ও রুল দঃ আপন ভক্তকে 
অসংখ্যরূপে ও প্রকারে তাহার প্রতিশোধ দিতে থাকিবেন। 
কখন সে ভক্তের ধন কমিবে না; বরং নানা কারণে বদ্ধিত 
হইতে থাকিবে ও তীহার ধন দীর্ঘ স্থায়ী হইতে থাকিবে। 
জকাত না দিলে খোদা ও রম্তুলের দঃ বিরুদ্ধবাঁদী হইয়৷ যাঁওয়ায় 
কখনই তাহীর সে ধনের স্থায়ীত্ব হইবে না। নানা কারণে অতি 
শীঘ্র সেই ধনের বিনাশ হইয়া যাইবে। ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
ও প্রমাণ চক্ষের উপরই দেখিতে পাওয়া যায় । 

৯  জকাত বাহির করিলে প্রথমতঃ নিজের দরিদ্র আত্মীয় 
অর্থাৎ ধাহারা অপরের নিকট যাল্্জা করিতে সঙ্কুচিত হইবেন 

অগ্সে তাহাদিগকে সন্তষ্ট করা! চাই, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাঁসিগণের 
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মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহাদিগকে প্রদান করা আবশ্যক, শেষে 
অন্ত দরিদ্রকে দিবার বিধি । ইহাই পবিত্র কোরাণের ব্যবস্থা । 
এইবূপে জকাঁত দিলে আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের মধ্যে সকলেই 
সখী হইতে পারিবে ও সতত তাহারা মুখাপেক্ষি হইয়া ঈশ্বর 
সমীপে শুভ কামনা করিতে থাকিবে। দান ও খয়রাতের 
এরূপ মহান ও সুন্দর ব্যবস্থা পৃথিবী মধ্যে আমার এই পবিত্র 
ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্দ্বে নাই। 

১০। পবিত্র বকরিদের দিবস অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে 
কোরবাধী অর্থাৎ বলি ব৷ উৎসর্গ দেওয়া ““ওয়াজেব” হইতেছে। 
ইহা খোদার নামেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহা আমার ইমাম 
আজমের (বর্ণনা পরে আছে) নিকট ওয়াঁজেব ও অন্যান্য তিন 
ইমামের নিকট শুনা হইতেছে। স্মুর্ৎ অপেক্ষা বেশী তাকিদ 
যাহাতে থাকে, তাহাকেই ওয়াজেব কহে। এই কোরবাণীর 
জন্য আমার রম্থুলে পাকের দঃ সবিশেষ তাকিদ আছে, তিনি 
বলিয়। গিয়াছেন, হদিস শরিফ হইতেছে যে 


আরবী। 
“মনকানা লছ শায়াতন ওলম 
এদাহ ফল। একরাবন্লা মোসলানা” 
ইহার অর্থ এই যে যাহার আর্থিক সম্বল থাকে, সে যদি 
কোরবাণী না দেয়, তবে সে যেন আমার মসজিদের দিকে ন। 
আসে । , এইরূপ গুরুতর আদেশকে অবহেলা ঝ৷ ক্রুটি কর! 
কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে, তাহাতে গুনাহগার হইতে হইবে । 
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এই নিমিত্ত ইহা আমার ইমাম আজমের নিকট ওয়াজেব বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে । গৃহস্থিত প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী, বালকও বালিকার 
নামান্ুসারেই এই কোরবাণী হওয়া আরশ্যক ও বিধি। 
ছাগ ও মেষ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নীমে নামে এক একটা জন্তু 
কোরবাণী হইবে । গো, মহিষ ও উষ্টু হইলে সাত জনের নামে 
এক একট জন্তুর কোরবাণী হইতে পারিবে। এই কোরবাণীর 
ক্রিয়া বকরিদের দিবস ও তৎপরে তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যা পর্যন্ত 
সম্পন্ন হইতে পারিবে, ইহা হজরত ইব্রাহিম দঃ এর হুন্নাৎ 
হইতেছে তীহারই অনুকরণে আমার পাক পয়গম্বরুদঃ এই 
আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তীহার আদেশ ও খোদায়ে পাকের 
আদেশ একই ধরিতে হইবে, কারণ খোদা তীহাকে কোন বিষয় 
আদেশ করিতে না বলিলে তিনি আদেশ করিতেন না। খোঁদাওন্দ 
করিম আমার রস্থলে পাকের দঃ প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন, 
কোরান শরিফে আছে। 





*. পবিত্র কোরবাশীর ক্রিয়া সর্ব প্রথমে হজরত ইত্রাহীম্‌ দঃ এর সময়ে আরস্ত 
হয়। জনাব রন্থলেকরিম্‌ অহসদে মুজতেবা মহণ্মদ মুস্তফা! দঃ হজরত উত্রাহীমের দঃ 
বংশেই উদ্ভব এবং হজরত মুসাঁওইসা ও এই বংশ হইতে সম্ভুত। জনাব রস্থলেকরিস্‌ 
দঃ হঙ্গরৎ ইব্রাহীমের দঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরৎ ইন্মাইলের দঃ বংশ এবং হজরৎমুসা ও ইসা 
দঃ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হজরৎ ইসাহাকের দঃ বংশ । হজরৎ ইসহাকের দঃ পু হজরৎ 
ইয়াকুব দঃ) ইহার ছুই স্ত্রী হইতে ১২জন পুল্র। প্রথমা স্ত্রী হইতে ১*জন ও দ্বিতীয়া স্ত্রী 
হইতে ২ জন অর্থাৎ হজরৎ ইউনুফ দঃ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনিআমিণ দঃ । এই 
হজরৎ ইউন্ুফ দঃ কে তাহার বৈষাত্রেয় ভ্রাতাগপের মধ্যে ও জ্রাতাঁয় যুক্তি করিয়া কৃপে 
ফেলিয়! দিয্াছিল। অপর ৬ ভ্রাতীর মধ্যে কোন এক ভ্রাতার বংশে হজরৎমুস| দঃ ও 
অন্ত কোন ত্রাতার বংশে হজরত ইসার দঃ জন্ম। হঞ্জরৎ ইয়াকুবের আর এক নাষ 
ইসরাইল হইতেছে, এই নিমিত্ত হজরৎ মুসা! দঃ ও হজরত ইসার ৮৫ বংশ বনি 
ইসরাইল অর্থাৎ ইসরাইলের পুত্র বলিয়া পবিত্র কোরাপশরিফে আধ্যায়ীত হইয়াছেন । 
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আরবী । 
প্ফনল্লে লেরনেবক। উনহর্» 


ইহার অর্থ এই ঘে আপন পরওর দেগারের উপাসনা. কর 
এবং কৌরবাণী দেও । 

১১। পবিত্র ইদের দিবস গৃহস্থিত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, 
বালিকা এমন কি দাস ও দাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত ফিতরা অর্থাৎ 
দান করা সুমন হইতেছে । ইহা জনাব রস্থলেকরিমের দঃ 
আদেশ ইহা প্রচলিত সেরের হিসাবেওজনি/৩॥ সাড়ে তিন সের 
হিসাবে মনুষ্যের সংখ্যানুষায়ী আমাদের দেশে চাউল দান কর৷ 
আবশ্যক । জনাব রন্থুলে করিম দঃ বলিয়াছেন । 


হজরত ইব্রাহীমের দঃ ছুই স্ত্রী বিবি সার ও বিবি হাজরা । ইহাণের সম্বন্ধে ও হঞজরৎ 
ইব্রাহীমের দঃ সম্বন্ধে কেতাবে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে হজরৎ 
ইব্রাহীমের দঃ পিতার নাম আজরবুৎ পরস্ত । ভিনি গ্তাম দেশে কোনও এক প্রদেশে 
বাঁস করিতেন, তথাকার বাদশীমাত্রেই নমরুদ নামে অভিহিত হইত। তৎকালিক 
নমরুদ সঙ্গিণ কাফের ছিল এবং তাহার প্রঞ্জামাত্রেই কাফের ছিল। নেই এ্রজাগণ 
নমরুদকেই উশ্বর বলিত, তৎকালে জেনোতিব্বিদ পণ্ডিতগণ নক্ষত্রের গণনায় জানিতে 
পারিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তি মধ্যে অস্মদেশে কোন এক জনের একটী 
সন্তান জম্ম হইবে সে নসরুদের ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়। নিরাকার ঈশ্বরের একেশ্বয়বাদিত্ব 
প্রচার করিবে এই কারণে নমরুদ অনেক গর্ভবতী স্ত্রী-লোৌকের গর্ভ নষ্ট করিয়। দেয় ও. 
অনেক শিশুসস্তানগণকে হত্য। করে । সেই ভয়ে হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ মাত আপন 
গর্ত গোপন রাখিয়া কোন ছুরবত্তাী পর্বতের গুহার গিয়া সন্তান প্রসব করেন ও সেই 
স্থানে আপন শিশু-সন্তানকে গোপনে রাখিয়! আষ্টসন । নময়ে সময়ে তথায় গিয়া 
জাপন সন্তানের তত্ব লইতেন ও স্তনপান করাইতেন। ঈশ্বর যাহাঁকে রক্ষা করেন: 
মারে কাহার সাধ্য, তিনি হজরৎ জিবরাইল দ্বার হজরৎ ইব্রাহীস্‌ দঃ কে পর্বত- 
গুহার মধ্যে প্রতিপালন করেন পাঁচ বৎনরকাল পর্য্যস্ত তথায় থাকেন পাঁচ বৎসর 
ৰয়মের সময় তাহার মাতা তাহাকে দেশে আনেন, তাহার পিত1 ও মাতা উভয়ে 
নমরুদ্দের অনুগ্ণমী কাফের ছিলেন, তিনি দেশে আসিবার পর ক্রমে নিরাকার 
ঈশ্বরের পরিচয় প্রকাশ করিতে লাগেন। নমরুদের সহিত বিবাদ হইতে আরম্ত হয় 
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আরবি। 
“অন সদকতো রদ্াল বল!” 


ইহার অর্থ এই যে সদকা অর্থাৎ দান করিলে মানুষের আপদ 
ও বিপদ সমূহ দূর হয়। দান খয়রাত যতই করা যায় ততই 
মঙ্গল। এই নিমিত্ত এই নির্দিষ্ট দিবসে খাগ্ভ দ্রব্যের দানের 
বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দানকরা সব ধর্মেই আছে, কিন্তু 
এরূপ বিধিঅনুযায়ী আদেশ যুক্ত ব্যবস্থা কোন ধর্মেই নাই 
অতএব এই পবিত্র দিবসের দানের আদেশ পালন না করিলে 
আপন ধনের স্থায়ীত্বও শরীরের স্ুখ সম্বন্ধে আশা করী যাইতে 
পারে না, নান! প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে এবং ঈশ্বরের নিকট 
গুনাহগার হইতে হইবে । 


তি 


তাহার প্রায় ১১১১ বৎসর বয়সের সময়ে নমরুদ তীহাকে প্রম্ছলিত অগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষেপ 
করে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে অগ্রির ক্ষমতা কি যে কাহাকেও দদ্ধ করে। হৃজরৎ- 
ইব্রাহীম্‌ দঃ কে সেই অগ্নি মধ্যে একাধিক্রমে চট্লিশ দ্বিবসকাল রাখিয়াছিল তিনি 
তাহাতে নির্ধিদ্বেই ছিলেন। তাহাতেও কাফেরগণ তাহাকে যাছকর বলিয়া! সাবাস 
করে এবং অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হজরৎ ইত্রাহীমের দঃ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধের 
আয়োজন করে, তখন ঈশ্বর আপন অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতাবলে কাঁটাণুকীট 
মসকের শুষ্টি করিয়া! অসংখ্য মসক নমরুদের ও তাহার সৈষ্ঠগণের উপর প্রেরণ 
করেন, তাহাদেরই দংশনে নমরুদের সৈশ্যসামগ্তাদি প্রাণে বধ হইয়। যায় ও একটা 
"মক নমরুদের নাসিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়! গিয়া চলিশ দ্রিবসকাল পর্য্যস্ত সেই মদক 
তাহার মস্তকে ছিল যখন দংশন করিত তৎকালে মন্তুকে প্রহার করিতে হইত এইরূপে 
মমকের অসহ্য ধস্ত্নীয় কাতর হইয়া কাফেরের মৃত্যু হর।  ইছার পর অনেকেই 
ক্জরৎ ইব্রাহীমের ধর্ম অবলম্বন করে.। তীহাঁর খুড়তুত ভগ্রি বিবিসারা ও তওকাঁলে 
পবিত্র ইস্লাষ ধর্ে দীক্ষিত হইয়া! ছিলেন (একেস্বর বাদিত্বকেই ইস্লামধর্ম কহে) 
তাহার পর তাহার সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে ধর্মমাবিস্তার উপলক্ষে 
ইহারা উভয়ে স্থানান্তরে যাইতে ছিলেন পথিমধ্যে মিস রদেশে আসিফ উপস্থিত হন 
থাকার পাদশীমাত্রেই ফেরান নামে অভিহিত হইত। তৎকালিক কেরাউন 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৪৩ 


১২। অস্ভান্ত নমাজ যেমন ফর্জ ও স্থুক্নৎ হইতেছে 
সেইরূপ পবিত্র ইদ ও বকরাইদের নমাজও জনাব রম্থুলে মক- 
বুলের দঃ আদেশ অনুসারে সুন্নৎ অপেক্ষাও গুরুতর অর্থাৎ 
ওয়াজেব হইতেছে । তিনি স্বয়ং এই সব নমাজ আদায় অর্থাৎ 
সম্পন্ন করিয়! গিয়াছেন ও আপন উন্মগুগণের প্রতি আদেশ 
করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য মহ্ড। ইহার উপকারিতা 
সম্বন্ধে এরূপ বুঝা যাইতে পারে যে বৎসরান্তে পবিত্র রমজান 
শরিফের কঠোর ব্রত প্রতিপালন করত আমাদের পরম শক্রু 
রিপু সমূহকে দমন করিয়া মহা আনন্দ ও উৎসবের সহিত সমুহ 
আত্মীয়, স্বজন ও স্বজাতীয়গণ সহ একস্থানে একত্রিত হইয়া 
জগতের মঙ্গলাদির জগ্য জগতপাতা জগদীশ্বরের গুণগান করা ও 
ভাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং এইরূপ সমবেত হওয়ায় পর- 
স্পরে সম্মিলন হইয়া থাকে, পরস্পর বহুল পরিমাণে মানসিক 
আনন্দের.তআোত বৃদ্ধি হইয়া উঠে ও পরস্পরের সাক্ষ্যাতে এবং 





অত্যন্ত কাফের ও অত্যাচারী ছিল। কোন স্থানে কাহারও সুন্দরী কস্তা বা 
স্্ীলোকের কখ। শুনিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়। লইরা। গিয়া তাহার প্রতি বল 
প্রয়োগ পূর্বক তাহার সতীত্ব নাশ করিত। মিসরদেশে হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ 
যাইবার কিছু পূর্ব্বে সেই অঞ্চলের কোন এক মস্্ান্ত ও নঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কণ্ঠার 
সৌনার্ঘ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়! ও রাপলাবণ্যে যুদ্ধ হইয়া তাহাকে আপন আলগে 
ধরিয়। লইয়া যায়। কথন কামতরে তাহার প্রতি আপন কুপ্রবৃত্ধির ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেই ঈশ্বর তাহার হত্তপ্বযকে অবশ করিয়া দিতেন ক্রমে হাত সরাইয়! লইলে 
অথব৷ সরিয়। গেলে ভাল হইয়া যাইত। এই প্রকারে কিছুকাল জাপন আলে 
তাহাকে রাখিক্লাছিলন কিন্ত কখনই সফল কাম হইতে পারে না। ডাহারই নাম 
বিবি হাজরা ছিল। এই সময়ে হঞজরত ইব্রাহীম দঃ ও আপন স্ত্রী-সহ তথায় 
খর উপহিত হন। বিবি সারাও ূপলাঁবশ্যে অত্যন্ত কুন্দরী 1ছলেন কাফের 
ফেরাউণ তাহার রূপলাবপ্যের কথ। শুনিতে পাইরা তাহাকেও আপন আলয়ে.বরিয়া 
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স্নেহালিজনে মনোমালিন্য দূর হইয়। গিয়া সৌহৃদ্যের ও একতার 
মূল ক্রমে দুট়ীভূত হইতে থাকে । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্শের 
মধ্যে একতার বন্ধন দুট করাই খোদা ও রম্থলের পাকের দঃ 
প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু উদ্দেশ্য তত্ব না করিয়া আপন রম্থলের 
আদেশ পালন করিতে হইবে এই ভাবিয়াই আদেশ পালন কর! 
কর্তব্য। এই মহোপকারী নমাজ পাকের প্রতি কখন অবহেলা! 
বা কাহেলী করা কাহারও কর্তব্য নহে। একতাই ইহার প্রধান 
অঙ্গ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন । 


“একত| পরম নিধি যতনের ধন । 
একতার বলে বস হয় ত্রিভৃবন ॥ 
সিদ্ধুবক্ষে সেতু খা থাকে বিরাজিত । 
পারাবারে পার করে পথিক যেমত ॥" 
বিপদ সাগর সেতু একতা রতন ॥ 
যতনে বিপদে করে উদ্ধার তেমন ॥ 
অতএব ভ্রাতৃগণ হয়ে একমন। 

একত। রতনে কর সকলে যতন ॥৮ * 


টি 





লইয়া যায় এবং তীহার সহিত ও কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনাকালে পূর্ব্ববৎ 
তাহার সেই দশ হইয়া পড়িত এরূপে সে তাহাদের নিকট কোন প্রকারেই 
সফল-কাম হইতে না পারিয়া এই স্ত্রীশ্বয়কে যাদুকর বলিয়া! প্রতিপন্ন করে এবং 
উভয়কেই হজরৎ ইব্রাহীম্‌ দঃ কে প্রদ্দান করে, বিবি হাজরা! ও হজরৎ ইত্রাহীমের দঃ 
অনুগামী হইতে ইচ্ছুক: হওয়ায় তিনি উভয় জ্রীলোকসহ পুনরায় শ্যামদেশে 
প্রত্যাগমন করেন । তৎকালে বিবি সারার গর্ভে কেন সত্তান বা সম্ভতির জন্ম 
হয় নাই। বিবি সারার: প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়। ছিল সাংসারিক 
কার্যযদমূহে বিবি সারার অনুমতি লইয়! কার্ধ্য করিবার জন্য হজরৎ ইব্রাহীমের উপর 
খোদান্ন্দ করিমের আদেশ ছিল। এই নিমিত্ত হজরৎ ইত্রাহ'ম্‌ দঃ বিবি সারার 
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১৩। পঞ্জগানা নমাজ যেমন ফর্জ, পবিত্র জুমার নমাজও 
খোদাতালা যুসলমানগণের প্রতি তেমনই ফঞ্জ করিয়াছেন, 
এবং এই দিবসের নমাজ কালে খোত্বা পাঠ ও শ্রবণ ফর্জ 
হইতেছে ইদাইনের খুণ্ুবা সুপ, জুল্মীর খুগুবা ফঙ্জ হওয়ায় 
সেই খুৎবাতে আরবি, ফীর্সা বা উর্দু কোন ভাষায় লিখিত গণ্ভ 
অর্থাৎ কবিতা পাঠনিষেধ। জহরের সময়ে চারি রেকাত ফর্জজ 
নমাজ আছে, তাহারই তুলনায় জুমার দিবস ফঞ্জ নমাজ ছুই 
রেকাত ও দুইটা খুৎবা দুইরেকাত ফর্জজ নমাজের তুল্য হইয়া 
একত্রেচারিরেকাত ফর্জ নমাজ ও জুমার দিবস হইতেছে। 
পদ্ধ বা কবিতা পাঠে কোন নমাজ হয় না এই নিমিত্ত নমাজের 





কোন কথাতেই কখন কোন আপত্তি করিতেন ন! ধাহ। বলিতেন তাহাই করিতেন। 
বিবি সারার সন্তান সন্ততি ন। থাকায় বিবি হাজরাকে পবিত্র নিকাহে আবদ্ধ 
করিবার জন্য বিবি সারা হঞ্জরৎ ইত্রাহীম্‌ দঃ কে অনুরোধ করেন। তাহাতে বিবি 
হাজরার সহিত হঞ্জরৎ ইব্রাহীমের দঃ পবিজ্র বিবাহ হইয়] যায়। কিছুদিন পরে 
বিবি হাজরারগর্ডেহ হছজরৎ হস্মাইলের দঃ জন্ম হয়। হজরৎ ইব্রাহীম্‌ পুজকে অত্যন্ত 
ভাল বার্সতেন। বিবি সারার কোন সন্তান বা সম্ভতি নাই ও হুজরৎ ইব্রাহীস্‌ 
বিবি হারার পুক্রকে অত্যন্ত ভালবাদিতেছেন দেখিয়। বিবি সারার অস্তঃকরণে যন্ত্রনা 
হইতে আরস্ত হইল, তিনি সেই ইর্ষার বশবন্তিণী হইয়। হজরৎ ইত্রাহীম্‌ দঃ কে আদেশ 
করেন যে তুমি এহ মুহুর্তে হাজরাকে ও তাহার পুত্রকে কোনও ভুরদেশে ও বনে 
স্থাড়িয়াদিয়। আইস, অগত্যা (ববি পারার কোন কথাতে হজরত হব্রাহীমের ওজর বা 
আপত্তি করিবার অধিকার বা ক্ষমতা ঈশ্বরের নিকট হইতে পান নাই এই নিষিত্ত 
তিনি ওজর বা আপাত্ব করিতে না পারিস্জা হজরৎ ইব্রাহীস্‌ তাহাই, করিজেন। 
উপস্থিত মককান্গরীতে তিনি তাহাদিগকে রাখিয়া আসেন। তথায় ষদি-ও এক সয়ে 
কাবাশরিফ ছিল কিন্তু তৎকালে তাহ ধ্বংস হ্ইয়! গিয়াছিল। কাবাশরিকেক্ 
কোন চিহ্ব মাত্রও ছিল না। ঈশ্বর কর্তৃক হজরৎ আদমের সময়ে এই স্থানে কাৰা- 
শরিফের ৃষ্টি হ্য়। এইস্থানে হজরও ইব্রাহীম্‌ দঃ যখন হ্ারৎ ইল্মাইল দঃ কে 
রাখিয়া! যান তখন তাহার বয়স প্রায় ছুই বৎসর মাত্র ছিল1 তৎকাল্লে তথায় কোন 
স্থানে জলের আশ্রয় ছিল না। হজরৎ ইত্রাহীষ্‌ কিঞিৎ জল দিয়া গ্রিয়াছিজেন, 
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তুল্য খুত্বা যাহা ফর্জজ স্বরূপ গণ্য, তাহাতে পদ্য বা কবিতা নিষেধ 
হইয়াছে- ইহাতে আলোমাণ গণের মতভেদ দেখা! যাঁয়_ 
ইদাইনের নমীজের খুত্বাতে পদ্য বা! কবিতা নিষেধ করিতে পারা 
ষাঁয় না, বকরাইদের দিবস পবিত্র কাঁবা শরিফে হজব্রত সমাপন 
হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা আমার পবিত্র ইসালাম জগতে 
মহা আনন্দের দিবস; ইদ ও বকরাইদ যেমন আনন্দের দিন 
পবিত্র জুমার দিবস ও আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন। 
খোদাত্তন্দ করিম এই দিবসেই জগতের যাবতীয় শুভ ও 
স্থখকর কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং এই দিবসের প্রতি তিনি 
অশেষ কজিলত প্রদান করিয়াছেন, এই দিবসে যে নেক কার্য্য 
করা যাক না কেন খোদাওন্দ করিম তাহার শুভফল দিয়াই 
থাকেন, তাহাই আমার পাক পয়গন্মরের দঃ নিকট ইহার আদর 


ক ০ 





কএক-দিবস পরে জল ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহার! জলের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগেন, 
একদ্দিবস বিবি হাজর। আপন শিশু সম্তানকে একস্থানে শয়ন করাইয়া নিজে জলের 
অন্বেষণে ধান, চারিদিকে নানাপ্থানে ভ্রমণ ও অস্বেষপের পর কোথাও জল ন। পাইয়া 
অত্যন্ত হতাশ হইপনা আশ্রমে ফেরত আসিয়! দেখিতেছেন শিশু যেরূপ নিদ্রিত ছিল 
তদ্রপ নিক্রিতই আছে এবং তাহার পদপার্শ হইতে এক প্রন্্বণের সৃষ্টি হইয়। তথ! 
হহতে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । বিবি হাজর! জলাত্রয় অবলোকন পূর্বক 
অত্যন্ত প্রফুল্লিত চিত্তে ঈশ্বরের মহিমাকে শত ধন্যবাদ দিয়া জলআোতকে প্রস্তর দ্বারা 
বেঠন করিয়াদেন তাহাই এক্ষণে মন্ধাশরিফে পবিত্র চাহ জম্‌ জম্‌ নাষে খ্যাত হইয়াছে 
ও কূপের আকারে পরিণত হইয়াছে! আদিকালে কাবাশরিফের সুষ্টিকালে তথায় 
জলাশ্রয় ছিল বলিয়া কধিত। হজরৎ ইত্রাহীম্‌ দংস্তী ও পুত্রকে নির্বাসন করির়। 


. নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরিতেন না। সময়ে সময়ে বিবি সারার অনুমতি লইয়! পুত্রকে 


দেখিতে আসিতেন। বিবি হাজরার বসতি, হজরত হত্রাহীমের দঃ গতিবিধি ও 


জলাশ্রয় দেখিয়া ক্রমে তথায় লৌকের বসতি হইতে আরস্ত হয় তাহাকেই এক্ষণে 
৩ রত কি পি ১০০ কি নাউ উরি 2 ০৮৯ জারক 
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অত্যন্ত অধিক | এই দিবস পবিত্র নমাজ সমাপন না কর! 
পধ্যস্ত আপন আপন ব্যবসায় আদি সাংসারিক কাধ্য হইতে 
বিরত থাকিবার নিমিত্ত খোদাওন্দ করিম আপন কলামমুজিদে 
আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন । 

১৪। পবিত্র নমাজের মধ্যে যে সকল নিষেধ আজ্ঞা ও 
ব্যবস্থা আছে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যক ; নচেৎ 
গুনাহগার হইতে হইবে। যথা ঠিক সুর্ধ্য উদয়ের সময়, ঠিক 
ছুই প্রহরের সময়, ঠিক সূষ্য অস্তের সময়ে (যাহাকে হিন্দ্ুগণ 
ত্রিসন্ধা কহেন তীহাদের সেই আরাধনার সময় ) সিজদা নাই 


অর্থাৎ কোন নমাজ হইতে পারে না। ফজরের নমাঁজের স্থুন্নৎ 
ও ফরজের মধ্যে, আসরের নমাজের পর মগরবের নমাঁজের 





নিকটে বাস করেন তৎকালেই ঈশ্বরাদেশে হক্সরৎ ইব্রাহীম্‌ দঃ হজরৎ ইন্মাইল দঃ কে 
খোদার রাহে কোরবানী করিবার আদেশ হয় (ইহার বিবরণ সচরাচর প্রতি বৎসর 
বক্রিদের দিবদ বক্রিদের নমাজের খোত্বাতে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়! যায়) 
তৎকালে হুজরও হন্মাইলের দঃ বয়স প্রায় বার বৎসরের ছিল। তাহার পর বিষি 
সারার গর্তে এক পুত্রের জন্ম হয় তাছ।রই নাম হজরৎ ইসহাক দঃ এই হজরৎ ইসাকের 
দঃ বংশে হজরৎ মুসা দঃ ও হজরৎ ইসা দঃ হইতেছেন এবং হজরৎ ইন্মাইলের দঃ বংশে 
আমার পাকপরগম্বর জনাব রহ্থছলে আখেরে জর্মী মহন্মদমুত্তফ। দঃ হইতেছেন। 
হঞ্জরৎ ইত্রাহীম্‌ দঃ মক্কানগরীতে খাঁকিরা উশ্বরাদেশে কাবাশরিফকে পুনঃস্থাপিত 
করেন, তাহাও আবার নষ্ট হইয়া! গরিক্জাছিল জলাবরস্থলে করিমের দঃ সময়ে সংস্কার 
হয় এবং তাহার পর ও আবার সংযোগ ও পূর্ণ সংস্কীর হইয়াছে এইরূপে এই কাব. 
শরিফ একা ধিক্রমে দশবার সংস্কার হইয়াছে । অনাবরহুলে করিমের দঃ পুর্বে মন্কা- 
নগরী কুফর স্থান হইয়াছিল এবং কাবা শরিফও কাফেরগণের নানাপ্রকার ম্বাকার, 
দেব ও দেবীর আগার ও উপাঁসন' স্থান হইয়াছিল (জনাবরহৃলে করিম্‌ দঃ আপন 
আদিপুরুব হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ নিয়্লিখিত দশটি বিষয় অনুকরণ করিয়। ও তাহা 
প্রতিপালন জন্ত আপন মতাব্লন্িন্ণণের উপর আদেশ করিয়! যান এই নিমিত্ত আমর? 
তদসমূহ আদেশ ও ব্যবস্থা। প্রতিপালন বাধ্য নচেৎ আমাদিগকে গুনাহগার হইতে 


রি এসএ রা: রর 1 জরা ব্রা দত পারে রনি .. বি ক রিভাতঞেলা নালা সার ন্ররাপিরিববানানি না 
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সময় পর্য্যন্ত, মগরবের নমাজের করজ ও সুন্নতের মধ্যে এই তিন 
সময়েও কোন প্রকার নমাঁজ হইতে পারে না । পপ্রগানা নমাজ 
ব্যতীত শেষ রাত্রিতেও নমাজ পড়া যায়, তাহাকে তাহাজ্জুদ 
নমাজ কহে। উহা ফর্ডজ বা স্ুন্নৎ নহে, নফল হইতেছে, 
কিন্তু উহাতে বিস্তর সওয়াব আছে । শেষ রাত্রিতে নিদ্রা ভগ্ন 
করা সম্বন্ধে খন খোদার আদেশ আছে ( ইহার বিবরণ পশ্চাতে 
দেওয়া হইয়াছে ) তখন শেষ রাত্রির মাজে যে অধিক সওওয়াব 
না হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শেষরাত্রে খোদার 
দরগাহে অর্থাৎ সন্গিধানে যাহা প্রার্থনা করা যাইবে, ভাহা তিনি 
কবুল করিবেন বলিয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ তাহা প্রমাণ 


কাবাশরিফকে পবিত্র জ্ঞান করিয়। তাহা ত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি 
ক্করেন ও হজরৎ ইসহাকের দঃ বংশধরগণ হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ সাবেক বাস শ্তামদেশ 
(বাহাঁকে এসিয়াটিক তুরক্ক কহে ) অঞ্চলে গ্িয়। হজর?, সালমানের দঃ কৃত বায়তুল 
মোকাদ্দেশ অর্থাৎ মস্জিদে অকস ( এক্ষণে যাহাকে ইংরাঁজগণ জেরুজেলেম বলেন ) 
নামিত মস্জিদকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া! তাহার সংস্কার করেন ও তথায় অবস্থিতি 
করেন। ,এই নিমিত্ত হজরৎ মুসা দঃ ও হজরৎ ইসার দঃ মতাবলম্থিগণ এতাবৎকাল 
পর্বান্ত্ উক্ত মসজিদের মান্য করিয়া আমিতেছেন, ইহাই তাহাদের তীর্থস্থান। ইহা 
এক্ষণে তুরস্কের মহামান্য সুলতান খলিফতল মুসলেমিনের ইসলামরাজ্য তুক্ত 
হইতেছে । হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ পূর্বেব যে কাঁবাঁশরিফ ছিল তৎকালে তাহার নাম 
বয়তুলমামুর ছিল হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ সময় হইতেই ইহার নাম কাব হইয়াছে ও 
অগরের নাম মক হইয়াছে। হজরত ইব্রাহীমের দঃ যে সকল কাঁধ্যকে আমার পাক- 
পয়গন্ররহছলে করিম্‌ দঃ প্রতিপালন করিয়। গিকাছেন ও আমাদিগকে আদেশ করিয়া 
গিয়াছেন তাহা! এই_- 


১। ফোরবাণী দেওয়া। ২। তকচ্ছেদ অর্থাৎ খৎনা দেওয়া 
৩ মেসওয়াগ কর অর্থাৎ দাতন করা! ৪। উজুকালিন নাকে জল দেওয়া।। 
-* 1 কুলকুচ। কর।। ৬। প্রস্রাবের পর জল ব্যবহার কর]। 
*। নথ কর্তন কর! । ৮। গৌপ কর্তন কর! 


৯ বগলের লোম মুণ্ডণ কর।। ১০। অধস্থানের লোম মুণ্ডণ কর । 
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করিতেছে । এই নমাজ পড়িতে হইলে, এশার নমাজের ফর্জ্জ 
ও স্ুন্নৎ নমাজ পড়িয়া বিতরের নমাজ বাকি রাখিতে হয়, পরে 
শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জ্দের নমাজ পড়িবার পর শেষে' 
বিতরের নমীজ পড়িতে হয়। কারণ বিতরের নমাজ রাত্রির 
নমাজের মধ্যে শেষ নমাজ হইতেছে। তাহাজ্জরদের নমাজ 
৮। ১০ ১২ রেকাত পর্য্যন্ত পড়া যায়। ইহাতে পবিত্র হদিস 
সরিফের মতভেদ আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা অর্থাৎ যত পড়া 
যাইবে তাহাই ছুরস্ত অর্থাৎ ঠিক। কোনও প্রকারের নফল 
নমাজ পড়িতে হইলে এক সময়ে ২২ রেকাতের বেশী নিয়ত 
করা যাইতে পারেনা, এই তাহাজ্জুদের নমাজও সেইরূপে পড়িতে 
হয়। এই তাহাজ্জুদ কেন প্রত্যেক নমাজের প্রত্যেক রেকাতে 
২২ সেজদার আদেশ ও ব্যবস্থা আছে তাহার কম হইতে 
পারেনা । প্রথম সেজদার পর বেস সোজা ভাবে বসিয়া তসবিহ 
পড়িয়। তাহার পর দ্বিতীর সেজদা করিতে হয়, তাহা না করিয়া 
ভূমি হইতে মাথা অল্প তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় সেজদা করিলে 
তাহা এক সেজদার মধ্যে গণ্য, কিন্ত এক সেজদ।র দ্বারা নমাজ 
পড়িলে গুনাহগার হইতে হইবে । কেতাবে খবর আছে, নমাজের 
প্রত্যেক রেকাতে প্রথমে “ম্থরায়ে ফাতেহা” অর্থাৎ অলহম্দো 
সুরা পাঠ করিতেই হইবে তাহ অগ্রে পাঠ না করিলে নমাজ 
হইবে না, তাহার পর অন্য কোন স্থুরা ব৷ আয়ে পাঠ করা চাই। 
প্রথম রেকাতে ছোট স্থুরা ব! আয়েৎ পড়িয়! দ্বিতীয় রেকাঁতে 
বড় স্থুরা বাআয়েৎ পড়া নিষেধ । প্রথম রেকাতে পরের স্থুরা 
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ছুই রেকাত নমাজের মধ্যে কোন একটি মাত্র স্থুরা বা আয়ে 
বাদ দিয়া নমাজ পড়া অন্যায়। ক্রমিক ভাবে অথবা ছুই ব৷ 
অধিক স্তুরা বা আয়ে বাদ দিয়া নমাজ পড়িতে পারা যায় । 
কোন নমাজের সময় কোন বিশেষ স্তুরা বা আয়ে মনে মনে 
নিদ্দিষ্ট করিয়া নমাজ পড়া অনুচিত। যখন যে স্থুর৷ বা আয়েছ 
হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় তাহাই পাঠ করা কর্তব্য ; ইহা কেবল 
বিতরের নমাজেই হইতে পারেনা । সতত কোন একই স্থুরা। 
বা আয়ে পাঠ করিয়া নমাজ পড়া যাইতে পারেনা । প্রথম 
রেকাতে কোন সুরার প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় রেকাতে অন্য 
কোন স্থুরার শেষঅংশ পাঠ করা অন্যায়। নমাঁজকাঁলে কোন 
আয়ে, বড় হইলে কমপক্ষে এক রেকাতে এক আয়ে পর্য্যন্ত 
পড়িতে পারা যায়; নচে আয়ে ছেটি হইলে কম পক্ষে তিন 
আয়ে পধ্যন্ত পড়িতে পারা যায়, বেশি, তই হউক তাহাতে 
কোন দোষ নাই। তাহাজ্জুদের নমাজে স্থুরায়ে ফাতেহার পর 
প্রতেক রেকাতে ৩৩ বার পন্থরায়ে এখলাঁস”  অর্থাু 
“কুলহুঅল্লা” পড়িবার ব্যবস্থা। বিতরের নমাজের সময় 
সচরাচর প্রথম রেকাতে স্থুরায়ে “সবেব হিসমা” বা স্থুরায়ে “ইন্না 
অনজলনা” পাঠ করা চাই। এই ছুই সুরার কোন এক স্থুরা 
পাঠ করাই আবশ্যক, ইহাতে ও মত ভেদ আছে, তবে যাহা পড়া 
যায় তাহাই ভাল। দ্বিতীয় রেকাতে সূরায়ে “কুলইয়াআইয়োহল,” 
তৃতীয় রেকাতে স্থুরায়ে “কুলহুঅল্লা” ও পরে “দোয়া কন” 
পাঠ করা আবশ্যক । দোয়া কনুদ শিক্ষা না থাকিলে তাহার 
পরিবর্তে তিনবার “কলহুঅল্লা” পড়িলেও নমাজ হইবে। এই 
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দোয়ায় কনুদে ১৪টা ওয়াও অক্ষর আছে তাহার মধ্যে একটা 
ওয়াও অক্ষরের ভ্রম হইলে বিশেষ গুনাহগার হইতে হইবে। 
এই বিতরের নমাজের পর আরও ছুই রেকাঁত নমাজ পড়া 
আবশ্যক, তাহাকে “তশফি অলিলবিতর” কহে। উহা বসিয়া 
পড়া যায়, তাহার পাঠে বিস্তর সওয়াব আছে বলিয়া কেতাবে 
খবর দিতেছে । এতদ্যতীত সূর্য্য উদয়ের পর বারটার মধে আরও 
নমাজ আছে তাহাকে চাস্ত ও ইশরাক আদি নমাজ বলা যায় । 
তাহা সকলই নফল। কোন দূরদেশে বা বিদেশে গেলে, 
তিন দিবমের পথের অতিরিক্ত অর্থাৎ ৩৬ ক্রোশ অন্তর কোন 
স্থানে আসা গিয়াছে জানা গেলে এবং সেই স্থানে ১৫ দিবসের 
কম সময় থাকিতে হইবে ইহাও জানা থাকিলে তথায় ষে যে 
সময়ে চারি চারি 'রেকাত ফরজ নমাজ আছে সেই সময়ে 818 
রেকাত নমাজের পরিবর্তে সেই মুসাফেরকে ২২ রেকাত 
কর্ভভনমাজ পড়িতেই হইবে, ইহাকে “কসর” কহে কসর শব্দের 
অর্থ কম, খোদায়ে পাক মুসাফেরের প্রতি দয়া ও কৃপা করিয়! 
তাহার ফরজ নমাজ কম করিয়া পড়িবার আদেশ আপন কলাম 
মুছিদে প্রদান করিয়াছেন । চারি রেকাত নমাজ পড়িবার ক্ষমতা! 
আছে বলিয়। ছুই রেকাত না পড়িয়া চারি রেকাত ফরজ পড়িয়া 
লওয়া কোন মোসাফেরের উচিত নহে। তাহাতে খোদার 
আদেশের অবমাননা : হইবে, ও গুনাহগার হইতে হইবে 
ষে সময়ে তিন রেকাত বা! ছুই রেকাঁত নমাজ আছে, তাহা কম 
করিতে পারা যায় না, কারণ তথ সম্বন্ধে কোন আদেশ নাই। 
বিদেশে ্ুন্নৎ নমাজ সমূহ বরাদ্ধ অনুসারে পরড়েত পারিলে ভাল, 


নম 
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একবারে না পড়িলেও কোন দোষ হইতে পারে না, ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে। বিদেশে পবিত্র রোজার ব্যবস্থাও ঠিক 
এইরূপ । বে মুসাফেরকে কোন এক স্থানে ১৫.দিবস, অপেক্ষা 
বেশি দিন থাকিতে হইবে যদি ইহা তিনি জানিতে ও বুঝিতে 
পারেন তবে তথায় তাহার কসর নমাজ চলিবে না, তখন তিনি 
তথায় মুকিম অর্থাৎ বাসেন্দা বলিয়া গণ্য, তাহাকে প্রথম হইতেই 
পুরা নমাজ পড়িতে হইবে । মুসাফের ও মুকিমের জমাতে নমাজ 
পড়িবার ব্যবস্থা এই রূপ যে ইমাম যদি মুসাফের হন ও 
মুকতেদি যদি স্থানীয় ব্যক্তি হন তবে ইমাম অখ্খে জানাইয়া 
দিবেন যে আমি মুসাঁফের হইতেছি ও তিনি নিজে কসর নমাজ 
পড়িবেন, মুকতেদিগণ আপন আপন পুরা নমাজের নিয় 
করিবেন ও পুরা নমাজ পড়িবেন। উভয়ে" মুসাফের হইলে 
উভয়ে কসর নমাজ পড়িবেন4 ইমাম যদি বাসেন্দ৷ হন ও 
মুকতেদি যদি মুসাফের হন, তবে মুকতেদিও বাঁসেন্দা ব্যক্তির 
স্যায় পুরা নমাজের নিয়ত করিবেন ও পুরা নমাজ পড়িবেন। 
কসর নমাজের সময় ইমাম মুসাফের হইলেও মুকতেদি মুকিম 
অর্থাৎ বাঁসেন্দা হইলে, ইমাম আপন ছুই রেকাতি নমাঁজ পড়িয়া 
সেলাম ফিরিলেই মুকতেদিগণ দীড়াইয়া উঠিবেন ও অবশিষ্ট 
নমাজ যেরূপ ভাবে ইমামের পশ্চাতে থাকিয়৷ নির্বাহ করিতে 
হুয় সেই প্রকারেই অবশিষ্ট ছুই রেকাত নমাজ সম্পন্ন করিবেন 
কিন্তু দীড়াইবার সময় তশুকালে স্থুরায়ে ফাতেহা পাঠ করা 
অনুচিত। ইমামের পশ্চাতে দ্রাড়াইলে যেমন বিনা পাঠে 


তু 
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তাহা পাঠ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক সেই সময়কাল 
প্রত্যেক রেকাতের সময়ে দ্ড়াইর়া যেমন ইমামের পশ্চাতে 
রুকু ও সজুদ্র করিতে হয় তেমনই কেবল রুকু ও স্ভু্র করিবেন। 
রুকু ও সুদ কাঁলে যে যে তসবিহ পাঠ করিতে হয় তাহা 
পড়িতেই হইবে । এই প্রকারে মুকিম মুকতেদি মুসাফের 
ইমামের পশ্চাতে আপন নমাজ সম্পন্ন করিবেন, ইহাই আমার 
ইমাম আজমের ব্যবস্থা । এসম্বন্বে হদিস শরিফের বহুল 
প্রমাণ রহিয়াছে। আমার ইমাম আজমের ব্যবস্থা অনুসারে 
ইমামের "পশ্চাতে নমাজ পড়িলে মুকতেদি কোন স্থুরা বা আয়ে 
পাঠ করিতে পারে না। মুসাফিরের পশ্চাতে নমাজ আরম্ত 
করিবার কালে ইমামের একতেদা করা হইয়াছিল, পরে 
ইমাম না থাকিলেও সে একতেদা কখন ভগ্ন হইতে পারে না) 
অতএৰ ইমাম উপস্থিত থাকিলে যেরূপে নমাজ শেষ করা যায় 
ইমামের অনুপস্থিতিতেও তদনুরূপেই সম্পন্ন করা যুক্তিসংগত । 
এইরূপে মুকিম ইমামের পশ্চাতে যদি অন্য কোন মুকিমও 
নমাজের যে কোন সময়ে এমনকি সর্বশেষ রেকাতের সিজদার 
পর সেলামের পুর্বে ও আসিয়া সামিল হয় অর্থাৎ ইমামের 
পশ্চাতে নমাজ পড়িবার একতেদা করিয়া সামিল হয় তাহা! 
হইলেও ইমামের সেলামের পর সেই মুকতেদি সেলাম না 
ফিরাইয়া আপন নমাজের জন্য উঠিয়া দাড়াইবে ও বিধিমত 
ন্মাজ সম্পন্ন করিবে, কিন্তু কোন রেকাতেই স্থরায়ে ফাতেহা ও 
কোন আয়ে না পড়িয়া কেবলমাত্র যে যে সময়ে ইমামের 


এপার তিতা ভাটি শান খনি শান িিশ্র এর পে 
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সেই সময়ে তছুপযুক্ত সময় পধ্যস্ত কেবলমাত্র দীঁড়াইয়া থাকিয়া . 
রুকু ও সভজুদ আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেই তাহার নমাজ 
পুরা হইয়া যাইবে । ইহাই আমার পবিত্র হনফি মতের ব্যবস্থা 
বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহাই স্বীকার করে। কিন্তু আমার 
হনফিগণের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি ইহার পোঁষকতা 
করেন না, ইহার এখতেলাফ মত দেন। 

১৫।  প্রতাহ ফজরের নমীজের জন্য উজু করিবার পুর্বে 
মেসওয়াগ অর্থাৎ দাতন করিয়া উজু করা কর্তব্য, স্থুবেহ সাদেক 
হইলেই ফজরের নমাজের সময় হয়, সূষ্ধ্য অস্তের পর্ন যতক্ষণ 
পর্য্যস্ত পশ্চিম অঞ্চলের আকাশে সুর্যের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ 
থাকে ততক্ষণ পধ্যস্ত মগরবের নমাজ পড়া যাইতে পারে, তাহার 
পর কজালিয়। গণ্য হইবে । মগরবের নমাজের সময়ের পর 
হইতে রাত্রি ছুই প্রহর পধ্যন্ত এশচর নমাজের প্রশস্ত সময় 
হইতেছে, তাহার পরেও যে এশার নমাজ কজা হইবে এমন 
নহে, শেষ রাত্রে সোবেহ সাদেক হইবার পূর্বে অর্থাৎ সোবেহ 
কাজেবের সময় পধ্যন্ত এশার নমাজ পড়িতে পারা যায়। 
সূর্য উদয়ের পূর্বে পূর্ব্বদিকের আকাশে/উজ্দ্লবর্ণ ধারণ 
করিবার উপক্রম কালকে সোবেহ সাদেক কহে, তৎপূর্বে্ সেই 
দিকের আকাশে যে ঈষৎ অন্ধকার থাকে তাহাকেই সোবেহ 
কাজেব কহে। সৌবেহ অর্থ সকাল, সাদেক অর্থ সত্য ও কাজেব 
অর্থ মিথ্যা। সোবেহ কাঁজেব সময়ে আকাশ ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ 
করিয়া তাহার পরক্ষণেই আবার কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এই নিমিত্ত 
যে শুত্র বর্ণ মিথ্যা তাহাকেই সোহেব কাজেব কহে। 
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১৬। পবিত্র নমাজ জন্য দেহ ও পরিধেয় বন্ত্র পাক অর্থাু 
পবিত্র রাখা নিতীন্ত আবশ্যক, তবে কাহারও বন্ত্রের অভাব 
থাকিলে সে তাহার অপবিত্র বস্ত্রেই নমাজ করিতে বাধ্য । এই 
সব বিধি ও ব্যবস্থা জন্য খোদায়ে পাকের ষে আদেশ আছে 
তাহা পালন করা অতি আবশ্যক, মলত্যাগের পর সকলেই এবং 
মূত্রত্যাগেব পর অনেকেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
মলত্যাগের পর জল ব্যবহার করিলে স্ন্দররূপে কার্্য সম্পন্ন 
হইয়া থাকে কিন্তু যুত্রত্যাগের' পরেই সামান্য জল ব্যবহার 
করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্চব্য নহে, কারণ মুত্রত্যাগের পর উঠিয়া 
দীড়াইলে অথবা ছুই চারি পদ বিচরণ করিলেই মূত্রদ্ধারে আবার 
মুত্রবিন্দু আসিয়া পড়ে। মুত্রত্যাগের পর জল ব্যবহার হইয়া 
গেলে তাহার "প্রতি জলব্যবহার-কারিগণ কেহই লক্ষ্য 
করেন না। সেই মুত্রবিন্দু পরিধেয়বন্ত্রে লাগিয়া যায় তদ্বারা 
সেই বন্ত্র ও শরীরকে শুদ্ধ বলিয়া কোন প্রকারে স্বীকার করিতে 
পারা যায় না। এই নিমিত্ত আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্দে হণফি 
মতাবলম্িগণের মধ্যে মুত্রত্যাগের পর প্রথমে কুলুখ অর্থাৎ 
মৃত্তিকা লোষ্টু ব্যবহার করিয়া ছুই চারি পদ বিচরণ ও পরে জল 
ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে । শরীর ও বক্সের বিশুদ্ধতার জন্য 
এরূপ পরিক্ষীত ফলযুক্ত আদেশ ও ব্যবস্থা আমার পবিত্র 
ইসলাম ধন ব্যতীত অন্য কোন ধন্মে নাই। এইরূপে মল- 
ত্যাগের পর অগ্রে লোগ্ট্র ব্যবহার করিয়া পরে জল ব্যবহার 
করিবার আদেশও আছে, ইহার দ্বারা হস্তে মলসংযোগ প্রায় 
হইতেই পারে না, যে বন্ত্র পরিধান করিয়া মল বা মূত্র ত্যাগ কর! 
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যায়, পবিত্র নমাজের সময় তাহা পরিবর্তন করিতে পারিলে উত্তম, 
তবে অভাব পক্ষে বস্ত্রের বিশুদ্ধত৷ জন্য উপরি লিখিত ব্যবস্থা 
অনুসারে মল ও মুত্রাদি হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক | 
সত্রীসহবাদ ও স্বপ্নবিকারের পরক্ষণেই স্নান বিধি, স্ানকালে 
শরীরের একটা মাত্র লোমকৃপের স্থানও যেন শুক্ক না থাকে 
নচেও শরীর অশুদ্ধই থাকিবে । স্বজোরে বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইলেই 
স্বানবিধি কিন্তু রেতঃপাত হইলে স্নানের ব্যবস্থা নাই, কেবল 
জল ব্যবহার ও বন্ত্র পরিরর্ভন করিলেই নমাজ হইবে। স্বপ্র- 
বিকারের, কেবল মাত্র মিথ্যা স্বপ্মে জান অনাবশ্যক কিন্তু তাহার 
আলামত অর্থাৎ বীর্যের চিহ্ন বস্ত্রে দেখা গেলে স্বান আবশ্যক, 
সত্ী-সহবাস কালে বীধ্ধ্যস্থলন না হইলেও স্নান আবশ্যক, নচেৎ 
নমাজ হইতে পারে ন! 

১৭। পবিত্র হ্জব্রত সমাপন করা প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন 
মুসলমানের প্রতি খোদার আদেশ আছে, ইহা তাহাদেরই জন্য 
ফঙ্জ। এই ব্রত পবিভ্র বকরাইদের নমাজের দিবসেই সম্পন্ন 
হয়। ইহা দরিদ্রের জন্য ফরজ নহে। ঈশ্বর সঙ্গতি দিলে 
ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করা আমাদের পক্ষে প্রধান কর্তৃব্য। 
ংসারের মায়৷ ও মমতায় জড়িত হইয়া ইহাতে অবহেলা করা 
সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে, তাহাদের প্রতি মহাপাপ 
বলিয়! গণ্য হইবে । পবিত্র কাবা শরিফের জেয়ারত অর্থাৎ দর্শন 
ও তথায় পবিত্র বকরাইদের নমাজ আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাই 
হজ। ইহার মূলে ও ইসলাম জগতে পবিত্র একতার কারণ 
নিহিত রহিয়াছে । এইরূপ প্রত্যেক নমাজ ও রোজাঁ আদির 
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মূলে আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মে একতার বন্ধন আছেই আছে । 
নমাজ কালে এই পবিত্র কাবা শরিফের প্রতিই নিয় অর্থাৎ 
বন্দনা করিয়াই নমাজ পড়িতে হয় ও সেই দিকেই সিজদা 
করিতে হয় অতএব এই কাবা শরিফের জেয়ার যে কতই 
সুখকর ও আনন্দদায়ক এবং পরকালের পক্ষে যে কতই শুভ 
তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে। এই হজ সম্বন্ধে প্রকৃত ও 
বিস্তারিত বিবরণ খীঁ বাহাদুর সৈঃ নওয়াব আলি চৌধুরী 
সাহেব কৃত “হজ বিধি” ও “ইদজ জোহা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 
বিশেষরূে বিবৃত হইয়াছে । একবার মাত্র এই পবিত্র হজব্রত 
সমাপন করিতে পারিলে এই পাপময় সংসারের মিথ্যা মায়া 
ও প্রবঞ্ঝনাদি ভুক্কিয়া হইতে রক্ষা পাইবার পথ করিতে পারা 
যায়, ইহাই পবিত্র ব্রতের উদ্দেশ্ট। এই মহান ব্রত সমাপনের 
পরও যিনি পুনরায় সংসারের মিথ্যা মায়া ও মমতায় জড়িত 
হইয়া পড়িবেন ও ঈশ্বরের ভয় না করিয়া পুনরায় দুক্ষিয়াতে 
লিপ্ত হইবেন তীহার ইহকাল ও পরকাল কোথাও স্থখ হইবে 
না। খোদার নিকটে মুখ দেখানই তাহার দায় হইয়া পড়িবে। 

১৮। জনাব পয়গন্রে খোদা মহন্মদ মুস্তফা! দঃ কে ঈশ্বর 
উন্মি অর্থাৎ বিদ্যাহীন করিয়াছিলেন, তিনি কোন ভাষাতে 
লিখ! বা পড় জানিতেন না কখনও কোন গুরু বা শিক্ষকের 
নিকট কোন বিদ্যা শিক্ষ্যা করেন নাই। তীহার বিদ্যাহীনতা 
প্রযুক্ত লোকে সমস্ত কোরাণ মুখস্থ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। 
জনাব রন্থলে করিমের দঃ রহলৎ অর্থাৎ স্বর্গারোহণের প্রায় 
২০২৫ বুসর পরে জনাব ওসমান রজি অল্লা অনহুর খেলাফতের 
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কালে অর্থাৎ ধর্ম রাজ্যের সময়ে তিনি বহু যত্বু ও চে করিয়া 
অসংখ্য হাফেজে কোরাণ অর্থাৎ কোরাণের যুখস্থকারী ও পণ্ডিত 
মগুলিকে একত্রিত করিয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ পুস্তকাকারে 
পরিণত করেন। লোকের ভুল ও ভ্রান্তি আদি দোষে অনেকে 
বিস্তর, বেশি ও কমি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা তৎ্কালেই 
সংশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । তকালে কোরাণ 
শরিফের সন্ন্ধে যেমন গোলমাল হইয়াছিল তেমনই পবিত্র হদিস 
শরিফ সন্বন্ধে ও গোলযোগ হইয়া গিয়াছিল। জনাব রম্থলা 
মকবুল দঃ যখন যে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন 
তাহাকেই হদিস শরিফ কহা যায়। ইহাও শ্রোতৃগণের উপর 
নির্ভর করিয়া হদিস শরিফের প্রবলতা ও দুর্ববলতার বিষয় 
নির্ববাচন হইয়াছে, তজ্ভন্যই পণ্ডিত মগ্ুলির 'মধ্যে বিস্তর মতভেদ 
হইয়া পড়ে ও হইয়া আসিতেছে । এই জন্যই আমার পবিভ্র 
ইসলাম ধর্মের নমাজ, রোজা আদির প্রক্রিয়া সমূহ এবং আরও 
অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া চারি প্রধান মতে বিভিন্ন হইয়া 
গিয়াছে ও সেই মতের বিভিন্নতা বশতঃ এতাবৎ সেই চারি 
মতের প্রচলন হইয়া আসিতেছে । ইহার প্রধান বিভীগ কর্তীকে 
মুজতেহিদ অর্থাৎ ইমাম বলা যায়। ইহাদের পরস্পরের মতভেদ 
অনুসারে আচার এবং ব্যবহারের ও বিস্তর বিভিন্নতা রহিয়াছে 
এবং পরস্পরের কার্য কলাপের ও বিস্তর ইতর বিশেষ আছে। 
ফলে ইহারা সকলে অর্থাৎ এই চারি সম্প্রদায়ই স্থ্নৎ জমাত 
হইতেছেন অর্থাৎ জনাব মহন্মদ যুস্তফার দঃ প্রকৃত কাধ্যের ও 
আদেশের অনুগামী । পবিত্র মক্কা শরিফে এই চারি ইমামের চারি 
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মোসল্লা অর্থাৎ জমাত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে মূল ধর্ম সম্বন্ধে . 
কাহার ও কিছুই বিভিন্নতা নাই এই চারি মতের মধ্যে যে মতই 
অবলম্বন করা যাক না কেন তাহাই ঠিক ও দুরস্ত। এই ইমাম 
মহাপুরুষগণের নাম (১ম) ইহাম আজম অবুহনিফা রজি 
অল্লাহ অনহু (২য়) ইমাম মালিক রজি জল্লাহ অনহু তয় ) 
ইমাম শীফই আবদুর রহমান রজি অল্লা অনু (৪র্থ) ইমাম 
আহমদ বিনে হম্বল রজি আল্লাহ অনহু। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম 
ইমাম অবুহনিফা৷ রজি আল্লা অনহুই সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইতেছেন, তাহাই হঁহার খেতাব ইমাম আজম অর্থাু বড় ইমাম 
হইতেছে । সন ৮* হিজরিতে কুফা নগরে ইহার জন্ম হয়। ইহার 
সহিত অনেক সাহাবায়ে করিম অর্থাৎ জনাব রম্থুলে করিমের 
দঃ সমসামধীক ও সহচর ব্যক্তি গণের সহিত সাক্ষাড ও 
আলাপ হয় এবং অনেক মোহাদেস অর্থাৎ হদিস শরিফের 
বর্ণনাকারী ও লেখকের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। 
এই ইমাম চারি জনকে ঈশ্বর কোরাণ ও হদিস সম্বন্ধে এত 
অধিক বিদ্যা ও ক্ষমতা দিয়া ছিলেন যে তাহারা আপন আপন 
বিদ্যা বলে ইমাম অর্থাৎ প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন । 
দ্বিতীয় ইমাম মালেক মদিনা শরিফে জন্য গ্রহণ করেন, ইনিই 
৩য় ও ৪র্থ ইমামের শিক্ষাগুরু হইতেছেন। এই চারিজনের * 
জীবদ্দশায় পরম্পরে সাক্ষ্যাৎ হওয়া কেতাবে প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে । ইসলাম জগতে ইহাদের মধ্যে জনাব ইমাম 
আজমের -মতাঁবলম্ী অধিক। ঈশ্বর তীহাকে যেমন শ্ররেষ্টতব 
দিয়াছেন তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাও করিয়াছেন। পবিত্র মন্কা ও 
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মদিনা শরিফে ও অন্যান্য তিন ইমামের মতাবলম্বী অনেক 
আছেন কিন্তু এই ভারত খণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানে ইহাদের তত 
আধিক্য নাই। 

১৯। ইংরাজি সন:৫৭০ খুঃ অন্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখে 
সোমবার রাত্রে অর্থাৎ রবিবার দিবস গত হইবার পর রাত্রে 
জনাব রম্তুলে খোদা অহমদে মুজতেবা মহল্মদ মুস্তফা দঃ এর জন্ম 
হয়। ২৫ বগসর বয়ক্রমের সময়ে বিবি খোদায়জার সহিত 
সর্বৰ প্রথমে পবিত্র পরিণয়স্্রত্রে আবদ্ধ হন। ৪০ বগুসর 
বয়সের সময়ে নবুয়ৎ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ খোদায়ে করিম তাহাকে 
তৎকালে আপন পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করেন। তখন হইতে 
প্রকাশ্টভাবে মক্কাবাসিগণকে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনার জন্য উপদেশ দেন। মক্কাবাসিগণ তখন নিরাকার 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া স্বাকুর দেবোপসনা করিত। 
জনাব রস্থুলে করিমের দঃ উপদেশে তাহার! সন্তুষ্ট না হইয়া 
ক্রমে তীহার প্রতি বিস্তর অন্যায় ও অত্যাচার করিতে আর্ত 
করে, এমন কি এক রাতে তীহার প্রাণ বধ করিবার জন্যও ষড়- 
যন্ত্র করিয়াছিল সেই রাত্রে তিনি আপন প্রধান সহচর হজরত 
আবুবকর সিদ্দীক রজি অল্লাহ অনন্ুসহ বাহান্ন কি তিপান্ন বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে খোদায়ে পাকের .আদেশ অনুসারে পবিত্র মক্কা 
নগরী হইতে পবিত্র মদিনা শরিফে হিজরত করেন। সেদিন 
খুঃ ৬২২ অব্দ ২র! জুলাই শুক্রবার দিবস ছিল। মদিনাবাসিগণ . 
একান্ত আগ্রহ সহকারে জনাব রন্থুলে করিম দঃ কে আশ্রয় 
দেন ও ক্রমে পবিত্র ধর্ম অবলম্বন করিয়া তীহার পৃষ্ঠ পোষকতা 
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করেন। মন্কাবাসী কাফেরগণ মদিনা সরিফ পধ্যস্ত বারম্বার গিয়! 
ও তীহার এতি অত্যাচার করিতে ক্রুটা করে নাই। জনাব রহুলে 
করিমের দঃ হিজরতের পর মক্কাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণ 
কাফেরগণের অত্যাচার সহা করিতে না পারিয়া৷ মক্কা ত্যাগ 
, পুর্রবক মদিনা শরিফে আসিয়া বাস করেন, ক্রমে কাফেরগণের 
অত্যাচার অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিলে খোদায়ে পাকের আদেশ 
অনুসারে জেহাদ অর্থাৎ ধর্ যুদ্ধ হয়। এইরূপে কয়েক বারই যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এই প্রকারে দশ বৎসর কাল পবিত্র মদিনা শরিফে 
থাকিয়া জনাব রম্থলে করিম দঃ পবিত্র ইসলাম ধর্থ্ের প্রচার 
করেন, অবশেষে ইংরাজি সন ৬৩২ খুঃ অন্দে ৮ই জুন তারিখ 
৬২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (হিজরি সনের গণনানুসারে ৬৩ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে ) পবিত্র দেহ ত)াগ করেন, সেই দিবস হিজরি 
সনের রবিওল আউল মাসের ১২ই তারিখ ও সোমবার ছিল; 
ঠিক এইবার ও তারিখেই তিনি ভূমি হইয়াছিলেন। লোকে 
প্রতি বুসর এই তারিখ ধরিয়াই ফাতেহয়ে দোয়জ দোহম 
করিয়া থাকেন। জনাব রন্থুলে করিমের দঃ মদিনা শরিফে 
আসিয়া বাস করাকেই হিরজরত কহে। এই সময় হইতেই 
আমার পবিত্র ইসলাম জগতে সালের গণনা হুইয়া আসিতেছে । 
এই জন্য এই সালকে হিজরি সাল বলা হয়। জনাব 
মহমদ্দের দঃ সঙ্গে ও পরে ষীহার। মক্কা হইতে মদিনায় 
আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তীহাদিগকে “মহাঁজেরীন” 'বলা 
যায়। জন্ম.বা মৃত্যুর তারিখ ধরিয়া কোন ক্রিয়৷ সম্পন্ন করা 
আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে অনুচিত বলিয়া রহ্থুলে.পাকের 
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হিজরতের দ্িবস ধরিয়াই ইসলাম সনের গশনা আরম্ত 
হইয়াছে। 

২০। হজরত ইসা দঃ অর্থাৎ খুষ্টানগণের পয়গম্বর 
বিশুখুষ্টের জন্মকাল হইতে ইংরাজি সালের গণনা হইয়া 
আসিতেছে । ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে তাহার জন্ম হয়, 
৭ দ্রিকল কাল পর্য্যন্ত তাহার জন্ম সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদ পায় 
নাই । হজরত ইসার দঃ মাত! বিবি মরিয়ম অবিবাহিতা ও কুমারী 
বালিকা ছিলেন, খোদায়ে পাক জগতবাসিগণের মধ্যে আপন 
অপার মহিমা প্রদর্শন হেতু বিন! সংঘমে কুমারী বালিকার গর্ভে 
জগহু বিখ্যাত অসাধারণ সন্তান উৎপত্তি করিবার ক্ষমত৷ 
দেখাইধার জন্য হজরত ইসার দঃ জন্ম করেন। বিবি মরিয়ম 
আপন গর্ভ বুঝিতে পারেন নাই, কিছুকাল “পরে তীহার গর্ভ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তীহার পিতা লোক লঙ্ভার ভয়ে তীহাকে 
লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যান। এক দিবস মাঠে এক বৃক্ষ 
তলে হজরত ইসার দঃ জন্ম হয় । জ্যোতিবরিদ পণ্ডিতগণ আপন 
আপন বিগ্ভাবলে জানিতে পারিলে তীহার জন্ম প্রচার হইয়া পড়ে। 
সেই প্রচারের দিবস ১লা জানুয়ারী ছিল। জন্ম দিকসকেই 
ইংরাঁজগণ ক্রিসমস কহেন, এই নিমিত্ত অত্ম্দেশে সাধারণে 
২৫শে ডিসেম্বরকে “বড় কিশমিশ” ও ১লা জানুয়ারিকে 
“ছোট কিশমিশ” বলিয়া! থাকে, এইরূপে ১লা! জানুয়ারি হইতেই 
ইংরাজি সালের গণনা হইয়া আসিতেছে । তিনি ইহজগতে 
মাত্র ৩৩ বতসর কাল ছিলেন । 

২১1 আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় পুরুষের 
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মধ্যে সর্ববপ্রথমে জনাব হজরত অবুবকর সিদ্দিক রজি 
আল্লাহ অননু ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবি খোদায়জা অফা৷ অনহা' 
পবিত্র ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। বিবি খোদায়জা৷ অতুল ধন 
সম্পত্তির অধীশ্বরি ছিলেন। জনাব রন্থুলে করিম দঃ বুথ! ধনের 
প্রত্যাষী না থাকায় তিনি সেই সমূহ অসংখ্য ধন বিলাইয়া দিয়া 
জনাব রস্থুলে করিমের দঃ পত্রীত্থে পরিনীতা হন। তাহার ইমান 
আনিবার অনেক পুর্বেবে জনাব রস্থুলে করিমের অসাধারণ 
বুৎপত্তি ও অলৌকিকতার পরিচয় পাইয়া বিবি খোদায়জা 
পবিত্র পরিণয়স্তৃত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। বিবাহ কালে বিৰি 
খোদায়জার বয়ক্রম প্রায় ৪০ বহুসর ছিল। হঁহারই পবিত্রগর্ভে 
জনাব রস্থলে করিমের দঃ খ্যাতনামা ও প্রাতঃস্মরনীয়৷ কন্যা 
বিবি ফাতেমা খাতুন জিন্নতের জন্ম হয়। জনাব রস্থুলে করিমের 
দঃ আরও সন্তান সন্ভততি হইয়াছিল। তীহারা সকলেই 
অকালে দেহত্যাগ করেন। বিবি ফাতেমা একাই জনাব রন্থুলে 
করিমের দঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন। জনাব রন্ুলে 
করিম দঃ বিবি খোদায়জার জীবদশায় অন্য কোনও স্ত্রীর 
পাণিগ্রহণ করেন নাই। জনাব রম্থুলে করিমের দঃ প্রায় 
৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবি খোদারজার মৃত্যু হয়, তাহার পর 
তিনি অন্যান্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। জনাব রস্থলে করিমের 
সর্ববসমেত ১৪ জন পত্তী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে পরম 
পুজনীয়া ও প্রাতঃস্মরণীয়া বিবি আয়েশা সিদ্দিকারজি অল্লাহ 
অনহাকেই (হজরত অবুবকর সিদ্দিক রজি অল্লা অনহুর কন্যা) 
কুমারী বিবাহ করিয়াছিলেন। অপর স্ত্রাগণ সকলেই দোহা 
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ছিলেন। প্রথম ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে অর্থাত যৌবনা- 
বস্থার প্রারস্তে আদৌ বিবাহ করিলেন না। তাহার পর অর্থাৎ 
২৫ বৎসরের সময় যদি বিবাহ করিলেন তাহাও তিনি অদ্ধ 
বৃদ্ধা, তাহার পর ২৫ বগসর পর্য্যন্ত সেই এক মাত্র স্ত্রী 
সহবাসেই কালাঁতিপাত করিলেন, তৎপরে নিজ বৃদ্ধীবস্থার আরম্ত 
কালে এমন কি বৃদ্ধাবস্থায় অন্যান্য স্্রীগণকে পরিণয়সূত্রে 
আবদ্ধ করেন। তৎুকালে তীহার জীবনের ও শারীরিক শক্তির 
অবশ্যই শেষ অবস্থা হইয়। আসিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় এত 
স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার মন্দ একমাত্র ঈশ্বর ও রসুলে করিম 
দঃ ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিতে পারেন না। ইহার গুঢ় রহস্য 
ভেদ কর। সাধারণ মনুষ্তের অসাধ্য । এই স্ত্রীগণের মধ্যে 
অনেকেই অর্দ বৃদ্ধা ও দুইজন অত্যন্ত বৃদ্ধাও ছিলেন। আপন 
মতাবলম্বীগণের মধ্যে স্ত্রী জাতিকে সপত্রীত্ব শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া দেওয়া ও পত্বীরূপে পরিণীতা ভাগ্যবতী স্ীলোকগণের 
পরকাল উদ্ধার করিয়া দেওয়াও উদ্দেশ্য হইতে পারে। 
এতদ্যাতীত রস্থুলে করিম দঃ পুরুষ হইয়া অন্যান্য ভ্্রীলৌকগণকে 
শিক্ষাদান করিতে গেলে জ্ত্রীজাতিগণের জ্ঞাতব্য সমুহ বিষধধ 
উত্তমরূপে শিক্ষ। দিতে পারিবেন না ও পাছে শক্রগণ তীহার 
পবিত্র ও নির্মল চরিত্রে কোন দোষ দেয় এই নিমিত্ত তদুপযুক্ত 
অন্যান্য স্ত্রীকে আপন পরিণীতারূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য 
স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাদান করিতেন । 

২২।. জনাব রস্রলে করিমের দঃ নিকট প্রথমে ষে সকল 
ব্যক্তি পবিত্র ধন্্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন তীহাদদের মধ্যে জনাব 
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হজরত অবুবকর সিদ্দিক, হজরত উমর ফারুখ, হজরত ওসমান 
গনি ও হজরত অলি করম অল্লাহ অজু সর্বৰ শ্রেষ্ঠ ছিলেন! 
ইহারাই হজরত জনাব রম্থুলে করিমের দঃ প্রধান সহচর 
ছিলেন। খোদায়ে পাক ই'হাদিগের সম্মান অত্যন্ত অধিক 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হজরত আবুবকরের কন্যা 
বিবি আয়েশা সিদ্দিকা ও হজরত উমরের কন্যা বিবি 
হফজার সহিত জনাব রস্থবলে করিমের দঃ বিবাহ হইয়াছিল। 
অপর দুইজন সহচর জনাব রশ্থলে করিমের দঃ জামাতা 
হইতেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র হজরত আলি করম 
অল্লাহ ওজছু জনাব রন্থুলে পাকের দঃ জ্ঞাতি অর্থাৎ খুড়তুত 
ভ্রাতা হইতেন, ইহারই সহিত বিবি ফাতেমার বিবাহ হয়। 
ইহাদের পুজ জনাব ইমাম হসন ও ইমাম হোসেন রজি অল্লাহ 
অনহু। তত্যতীত মোহসেন নামিত আরও এক পুজ্্ হইয়া- 
ছিলেন, অকালেই তীহার স্বৃত্যু হয়। এই বংশ হইতেই সৈয়দ 
বংশের উতপন্তি। জনাব রন্ুলে করিমের দঃ সংক্ষিপ্ত কুরসী 
নামা অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল। 


৬৬ গাহস্থ্য-নীতি। 
১। ফেহর ডিল 
২। গালীব' 


৩। লোতইযা 
৪1 কয়াৰ 


৬। কেলাব ওঃ হিম 
৭1 কোসইয়া ও মোজ্জম! 
৮। অব মুনা! ওঃ মুগিরা 5 
৯। হাশিম অমরু 
১০1 অবছুল মোতল্িৰ শয়বতুলহমদ 


] ] ] 1 1 
আবদুন্রা অবিলহব বুতালিৰ অব্বাস হমজা 
। ৫ 


রন্থুলে খোদা ] |, 
অহমদে মুজতেবা হজরত আলি হজরত জাফর 


মহম্মদ যুস্তফা-দঃ করম টা) ওজন 
। 


বিবি ফাতেম! ] 7] ] 
খাতুন জিন্নৎ হজরত হজরত হজরত 
ইমামহসন ইমামহোসেন মোহসেন 


রজিঅল্লাহ রজিঅল্লাহ 
অননু অননু 
] 
হজরত জয়নল আবেদিন 
রঞ্জিঅল্লাহ অনন্ 


এই কুর্সীনামায় লিখিত প্রথম ব্যক্তির নামানুসারেই এই 
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শের নাম কোরেশবংশ বলিয়া পবিত্র কোরাণশরিফে খ্যাত 
হইয়াছে। ১০ম ব্যক্তির দ্বাদশপুজ্র ছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
৫ জনার নাম অত্র স্থলে দেওয়া গেল। করবলাযুদ্ধে জনা 
হজরতহসনের বংশ লোপ পায়। তথায় কেবল মাত্র হজরত 
হোসেন রজিঅল্লা অননুর পুত্র জনাব হজরত জয়নল আবেদিন- 
কে খোদা রক্ষা করিয়! ছিলেন। তাহা হইতেই এক্ষণে 
খোদাওন্দ করিম সৈয়দবংশকে জগত্ময় বিস্তারিত করিয়াছেন । 
জনাবরম্থলে করিমের দঃ পরলোক গমনের পর ক্রমান্বয়ে 
উল্লিখিত টারি অসহাব অর্থাৎ সহচর খলিফা অর্থাৎ ধর্ম রাজ্যের 
রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে হজরত অবুবকর সিদ্দিক 
রজিঅল্লাহ অনন্থ, ইনি জনাব র্থুলে করিম্‌ দঃ অপেক্ষা বয়সে 
বড় ছিলেন । ২য় হজরত উমররজি অল্লাহ অনহু, ইনি হজরত 
অবুবকর রজি অল্লাহ অনহু অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। 
৩য় হজরত ওস্মানগনি রঙ্জি অল্লাহ অননু, ইনি হজরত উমর 
অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। ৪র্থ জনাব হজরত অলিকরম্‌ 
অল্লাহ অজু, ইনি সর্বাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। জনাব 
হজরত ওসমান রজি অল্লহ অননুর দ্বারা আবছুল্লা নামের এক- 
জন ইহুদি পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহার অন্তর 
নাপাক ছিল, এমন কি সে অন্তরে কাফের ছিল। সে আপন 
ঈর্ধা বশতঃ কিছুদিনের পর আপন অনুচর বর্গের দ্বারা গুপ্ত- 
মন্ত্রণা করিয়া হজরত ওসমান দঃ কে শহিদ অর্থাণ হত্যা করে। 
তাহার পর *হজরতশলি খেলাফত প্রাপ্ত হন ও জনাব হজরত 
ওস্মানের দঃ শাহাদত সম্বন্ধে তত্ব অনুসন্্বন করতে আরম্ত 
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করেন। আবদুল! বড়ই ধূর্ত ও চতুর ব্যক্তি ছিল সে তৎকালে 
আপন ভবিষ্যৎ চিস্তা করিয়া হজরত আলির দঃ বিচক্ষণতার 
হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে হজরত অলিকে সন্তুষ্ট 
করিবার নিমিত্ত তাহার স্ততিবাদ ও অশেষ গুনাণুবাদ করিতে 
আরম্ভ করে, আরও প্রকাশ করে যে, প্রথম তিনজন খলিফ৷ 
প্রকৃত পক্ষে ধর্্মীসনের উপযুক্ত ছিলেন না, তাহার! অন্তায়রূপে 
হজ্জরত অলিকে বঞ্চিত করিয়া খলিফ! হইয়া ছিলেন, নচে 
হজরত অলিই একমাত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী । হজরত অলিই 
পয়গন্থর হইতেন। হজরত জিবরাইল ভ্রমবশতঃ হজরত 
অহন্মুদের দঃ নিকট অবতীর্ণ হইয়া কোরাণ শরিফ নাজেল করেন, 
তত্রাচ হজরত অলির নামে আরও দশ পারা কোরণ শরিফ 
ছিল হজরত ওসমানের সময়ে তাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
আবছূল্লা একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিল ও অনেকেই তাহার 
অনুচর ছিল। এইরূপে সে হজরত অলির দঃ হাত হইতে রক্ষা 
পাইবার বাসনায় আপন অনুচরবর্গসহ হজরত অলির সুস্বন্ধে 
বিস্তর অলিক ও অযথা স্তুতিবাদ করিতে থাকে । আবছুলার 
অনুচর অর্থাৎ তাহার শিল্যমগুলীগণ আপনাদিগকে “শিয়য়ে 
অলি” অর্থাৎ অলির দল বলিয়া ঘোষণা করিত। কিন্তু হজরত 
অলি দঃ একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন, অশেষ ক্ষমতাশালী ও 
স্থুবিচারক ছিলেন, তিনি তাহাদের চাটুবাক্যে যুগ্ধ ও প্রতারিত 
না হইয়া তীহার অনুসন্ধানের ফলে এবং স্থৃবিচারে হজরত 
ওসমানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত অনেকেই তীহার দ্বারা নিহত হয় 
কিন্তু আবছুল্লার চতুরতা প্রযুক্ত ও ভাগ্যগুণে এবং শরা শরিফ 
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অনুসারে উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে হজরতঅলি দঃ আবছুল্লা 
কিছুই করিতে পারেন নাই, সে অব্যাহতি পাইয়া ষায়। সে কিন্তু 
হজরত অলির পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিতে এবং তাহার অথ! 
স্তৃতিবাদ করিতে ক্ষান্ত থাকে নাই। দেই আবছুল্লার দ্বারা 
ও তাহারই সময় হইতে “শিয়া” নামিত এক সম্প্রদায় মুসল- 
মানের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে ও বিস্তর শাখা! 
ও প্রশাখা হইয়া গিয়াছে । ইহারা হজরত অলি ব্যতীত অপর 
অসহাঁৰ তিন জনকে মানে না। কেহ বা হজরত মহম্মদ মুস্তফা 
দঃ কে ও মানে না, বলে হজরত অলিই রন্থুল ছিলেন, কেহ বা 
হজরত অলির মহত্বগুণে তাহাকে খোদীর পুক্র এমন কি খোদা 
বলিতেও ক্রুটী করে না (নউজবিল্লা মিনহা ) ইহার! স্ুন্নৎ নমাজ 
পড়ে না, কেবল ফরজ নমাজ পড়ে ত্তাহাও তাহাদের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আরও অন্যান্য অনেক প্রকার মত-বিশিষ্ট সম্প্রদায় হইয়া 
গিয়াছে । এই শিয়াসম্প্রদদায় কেবল ধাত্র হজরত অলির তক্ত। 
বিখ্যাত করবলা যুদ্ধে মহরমমাসে বোগদাদের তৎকালিন রাজা 
এজিদের সহিত হজরত অলির কনিষ্ঠ পুজ্র জনাব হজরত ইমাম্‌ 
হোসেন রজি অল্লাঅননুর যে বুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি ও তীহার 
অনুসজ্িগণ সহিদ হন ; শিয়াগণ সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 
প্রতি বৎসর মহরমমাসে প্রকাশ্যভাবে অত্যন্ত শোক ও বিলাপ 
করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনাতে এজিদ ও তাহার 
সৈন্তদার! যেরূপ নিষ্ঠ,রতার কার্য হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। 
এজিদ দিনদার মুসলমান হজরত মাবিয়ার পুক্র ছিল। হজরত 
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মাবিয়া একজন সাহাবায়ে রন্তুল করিম দঃ ছিলেন তীহার পুক্র 
স্ব-পুজ্র না হইয়। কু-পুক্র হইয়াছিল। জনাৰ রম্থলে করিমের 
দঃ সময়েই বগদাদনগর ইস্লাম্রাজ্য-ভুক্ত হইবার পরই হজরত 
মাবিয়া তথাকাঁর খেলাফতের পদ প্রাপ্ত হন, তীহার স্ৃত্যুর পর 
তাহার একমাত্র পুক্র এজিদ সিংহাসন লাভ করে, সে অত্যন্ত 
ক্ষমতাপ্রিয় ছিল। ইস্লাম্‌ রাজ্যকাঁলে রাঁজ। অর্থাৎ খলিফার 
মান্য অপেক্ষা ইমামের মান্য অত্যন্ত অধিক ছিল, সকলেই 
ইমামকে আপন আপন অন্তরের সহিত ভক্তিসহকারে সম্মান 
করিত। এজিদের রাজ্যকালে জনাব হজরত ইমাম্‌ হোসেন 
রজিঅল্লাহ অনু ইমাম্‌ ছিলেন, তাহাতে আবার জনাব পাক 
পয়গন্বর মহণ্মদ মুস্তফ! দঃ এর নওয়াস! অর্থাৎ দৌহিত্র অর্থাৎ 
নাতি হইতেন, এই নিমিত্ত সকলেই তীহ্াকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, ইহ৷ শয়তান এজিদের প্রাণে 
সহ না হওয়ায়, হজরত ইমাম হোসেন রক্িঅল্লা অননুকে বধ 
করিরা নিজে ইমীম্‌ হইবার কল্পনা করে ও মুরিদ হইবার বাহানা 
করিয়া অপরের দ্বারা পত্র পাঠাইয়া মদিনা শরিফ হইতে তীহা- 
দ্রিগকে আনাইয়া লয়। ফেরাত নদীর পার্শে করবলা প্রান্তরে 
আসিয়া তাহারা অবশ্থিতি করিয়া ছিলেন সেই স্থানেই এই 
যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই সময়ে প্রকাশ্য শোক ও বিলাপ করা 
আমার স্থন্নৎ জমাতের মধ্যে অন্যায়, কিন্তু শিয়াগণের মধ্যে 
স্যায়। মহরম শব্দ কোন ঘটন! বা কার্য্যকে বুঝায় না, ইহার 
অর্থ শোককেও. বুঝায়। আরবি ভাষাতে বগসরের বার 
মাসের মধ্যে প্রথম মাসের নাম মহরম, যথা_-১। মহরম, 
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২। সফর, ৩। রবিওল-আউল, ৪। রবিওসসানী, ৫1 জমা- 
দিওল আউল, ৬। জমাদিওসসানী, ৭। রজব, ৮। শাবাণ 
৯। রমজান, ১০। শওয়াল, ১১। জিকদ, ১২। জিলহজ । 
এই মহরমমাসে করবলার যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই সেই ঘটনাকে 
শিয়াগণ মহরম্‌ বলিয়া ব্যাখ্য! করেন। প্রসিদ্ধ লেখক জনাব 
মৌলবি মির মৌশররফ হোসেন সাহেব লিখিত বিখ্যাত “বিষাদ 
সিন্ধুনামক গ্রন্থে এই জগতুবিখ্যাত ঘটনা সম্বন্ধীয় আমুলবৃত্াস্ত 
সগন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে । এই জগতবিখ্যাত যুদ্ধে জনাব 
রম্থুলে করিমের দঃ কন্যা ফাতেমা জহরার গর্তজাত এবং জনাব 
হজরতআলি করম আল্লা ওজর গুরষজাত হজরত ইমাম্‌- 
হোসেনের পুক্রগপের মধ্যে কেবল মাত্র ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমের 
শব্যাগত পীড়িত হজরত জয়নাল আবেদিন জীবিত ছিলেন । 
এক সময়ে এই ভারতবর্ষে তৈমুরাদি সম্ত্রাটগণ শিয়াধন্মাবলক্ষী 
ছিলেন বলিয়া তীাহাদেরই কার্য্ের অনুকরণে এতাবতকাল 
ভারতবর্ষের স্ঙ্নিসম্প্রদায়তুক্ত অজ্ঞব্যক্তিগণ শিয়াগণের 
শোকোচ্ছাসের পরিবর্তে আমোদৌচ্ছলে মহরমের সময় 
তাজিয়াদারী আদি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তীহাদের এই 
আমোদের স্থলে নানা স্থানে নাঁন। প্রকার অশাস্তিকর ঘটন! 
ঘটিয়া সমাজের মধ্যে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আমার 
সন্নৎ জমাতভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই মহরম্মাসে কোরাণ- 
শরিফ পাঠ, দান, খয়রাত, রোজা, নমাজাদি সকার করাই 
শ্রেয়। 

২৩। শিয়াগণের ন্যায় আমাৰ মুসলমান ধর্মের মধ্যে 
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অনেক শাখা ও প্রশাখা হইয়া গিয়াছে; তাহার্দের মধ্যে এক 
দলকে “ওহাবী” কহে আরবদেশে মদিনা শরিফের সঙ্গিধ্যে 
নজদ নামিত নগর আছে, তথায় আবছুল ওহাঁব নামিত একজন 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়াছিল। এক শত বৎসরের অধিক 
হইল এক সময়ে মহামান্য তুকির শুলতান খলিফতল ইস্লামের 
রাজধানীতে কোন প্রকার বিপ্লব হইয়া যায়, আবদুল ওহাৰ 
সেই স্থষোগে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার মানসে স্বীষ্ঝ 
অনুচরবর্গসহ আপনাকে পয়গম্বর বলিয়া ঘোষণা করে এবং 
পবিত্র মকা ও মদ্দিনাশরিফের বিদ্বান্‌ ও ধর্ম্পরায়ণ ব্যক্তি- 
গণকে বিধশ্্মাৰলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত 
যুদ্ধ করে এবং অনেককে শহিদ করিয়া দেয়। তাহার এক 
মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম মহন্মাদ, সে আপন পিতার মতানুযায়ী 
আরাবিভাষায় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে 
ওহাবিগণের ধণ্ম পুস্তক বলিয়া গণ্য। ইহারা আমার সুন্নত 
জমাত ভুক্ত ইমাম্‌ চারি জনার মধ্যে কাহারও অনুকরণ অথবা 
বশ্যতা স্বীকার করে না। এই চারিজনার মতানুযায়ী যাহার 
যে কার্যকে আপনাদের মতানুমারে প্রবল বলিয়া বিবেচন! 
করে তাহার! তাহাই করে। ইহারা আমাদের পরম দয়ালু ও 
ধর্ম্মপরায়ণ, ইংরাজরাজ্য ভারতখণগ্ডকে ““দারুলহরব” অর্থাৎ 
অধন্ঘ্ন রাজ্য বলিয়া প্রকাশ করে। ইহারা আমাদের শীন্তি- 
প্রিয় ইংরাজরাজ্যের প্রধান শক্র বলিয়া গণ্য । প্রকৃত প্রস্তাবে 
ও কেতাব অনুসারে ইংরাজ রাজকে কোন প্রকারেই, “দারুল- 
হরব” বলা বাইতে পারে না, তদনুরূপ ইহাকে “দাক্ল- 
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ইস্লাম্‌” ও বলা যায় না, কারণ এখানে ইস্লামের শরাজারি 
নাই, অতএব ইহা একরপ “দারুল একিণ” হইতেছে । এই 
ধর্মপরায়ণ ইংরাঁজজাতি আপন রাজ্য, কেবল মুনলমান কেন, 
কোন ধন্মের কাহাকেও কোন প্রকার ধর্ম্মকার্ষে কখনও 
কোনই বাধা দেন নাই । কখন কাহারও ধর্মে কোন প্রকার 
বাধা দ্রিবেন না বলিয়াই রাজ্যের আরম্তভকাল হইতে আপন 
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। এই স্থবিশীল ভারতখণ্ডের মধ্যে 
সকলেই আপন আপন ধন্্নকাধ্য স্বাধীনভাবে ও অবাধে সম্পন্ন 
করিয়। আঁসিতেছেন। এই ওহাবীগণের ধর্ম, সঙ্গি, ও শিয়া 
উভয় জন্প্রদায় হইতে বিভিন্ন । ইহারা কেবল হদ্দিসশরিফের 
অর্থের উপর জোর দিয় ও যাহাকে আপনাদের বিবেচনায় 
প্রবল বলিয়া স্থির করে তদনুসীরেই কাধ্য করে। ইহারা 
আপনাদের ধন্র-গুরুর পুর্বব-কৃত অপরাধ ও উপস্থিত রাজ- 
দণ্ডের ভয়ে এক্ষণে আপনাদ্দিগকে আর ওহাবী বলিয়া স্বীকার 
না করিয়া আপনাদ্দিগকে “অহলে হদিস বলিয়া” প্রকাশ করে, 
কেহবা আপনাকে “মহন্মদি” বলিয়াও জানায় । জনাব ইমাম 
আজমরজি অল্লা অনু অনেক বিষয়ের ভাল, মন্দ, শুত ও অশুভ 
আদি ভাবিয়া এবং অক্লন ও দলিল্ন সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচন! 
করিয়া আপন মতের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন ; ইহাকে তাহারা 
অন্যায় ভাবিয়া জনাব ইমাম আজমের মতাবলম্বী হনফিগণের 
ঃ সহিত অধিকতর শত্রুতা করিয়া থাকে। ইহারাও আমাদের 
অন্যান্য তিন ইমামের মতানুসারে নমাঁজে “রফায়েদেন” করিয়া 
থাকে, ইমামের অধিনে নমাজ পড়িঝুর সময় ইমামের স্থরায়ে 
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ফাতেহা পাঠ শেষ হইবার পর প্রত্যেকে “আমিন” শব্দ উচ্ৈংস্বরে 
উচ্চারণ করে। ইমামের স্বুরায়ে ফাতেহা! পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
মৃছুন্বরে যুকতেদিগণও তাহা পাঠ করিয়া থাকে, এই সব ক্রিয়! 
আমার হনফি মতানুনারে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনুচিত। এই 
আহলে হদিস নাম ধারণ কর! তাহাদের পক্ষে অন্যায়, কারণ 
মুসলমান মাত্রেই হদিস শরিফকে মানেন ও তদনুসারে কার্য্য 
করেন, অতএব অহলে হদিস সকলেরই কেবল তাহাদেরই নহে। 
ওহাবী বলিতে গেলে তাহাদের আদিগুরু আবছুল্লা ওহাৰ 
আসিয়া পড়ে ও ততকৃত কার্য্যের জন্য দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে 
হইবে, এই নিমিত্ত ইহারা এক্ষণে আর ওহাবী বলিয়া স্বীকার 
করিতেছে না। ফলতঃ বিবেচনা করিতে গেলেই ইহারা এক 
প্রকারে শিয়াগণ অপেক্ষা অনেক গ্রণে শ্রেষ্ঠ। অনেক কার্্যকে 
ইমাম আজম সাহেব আকুল অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বার! 
প্রমীণ করিয়াছেন এ নির্বেবাধগণের বুদ্ধি ও বিবেচনা নাই 
বলিয়াই ইমাম আজম সাহেবেব মতের পোষকতা না করিয়া 
তাহার সহিত শত্রুতা করে। শিষাগণের শাচার, ব্যবহার, ধর্ম, 
কর্ম, নিষ্ঠাও প্রবৃত্তি নিতান্ত দ্বাণার্থা, ওহাবীগণের তাহা নহে। 
ইহারা চারি অসহাবকে মানে রস্থলে খোঁদীকে মানে, তবে 
ইহারা অমাদের কোন বিশেষ ইমামের বশ্ঠতা স্বীকার কষে না। 
এই নিমিত্ত তাহাদিগকে “গ এর মৌকাল্পেদ” বলা যায়। ইহাদের 
সমন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার মেদিনীপুর নিবাসী শাহ আবছুল 
জলিল কাদরী সাহেবের লিখিত “সেরাজুল ইমান ফিবয়ামি 
তন্সিছল ওহাবিয়ান” নামিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শিয়া- 
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গণের মধ্যে “রাফজি” ও “খারজি” আদি নামের অনেক সম্প্রদায় 
হইয়া! গ্িয়াছে। কেবল মুসলমানগণের মধ্যেই ষে মতের বিত্তি- 
ন্নতা প্রযুক্ত এত শাখা ও প্রশাখা হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক 
ধর্মেই এইরূপ মতের বিভিন্নতা আছে। খুষ্টান ধর্মে ৭২, 
ইন্ুদিগণের মধ্যে ৭১ সম্প্রদায় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধাদি ধর্ম্মেও 
এই অসংখ্য অসংখ্য সম্প্রদায় রহিয়াছে । ইহা ও ঈশ্বরের একটা 
মহ লীলা, কোনস্থানেই এক নাই, তিনি একাই এক, সর্ববন্ধই 
এক অপেক্ষা অধিক । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মের ধর্্দপুম্তকে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ৭৩ সম্প্রদায়ের মধো কোন এক 
সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তি ব্বর্গবাসী হইবেন, ইহার মধ্যে যে কোন্‌ 
সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইবেন ও কোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদায় 
তুক্ত ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইবেন ন! তাহ। ঈশ্বর ব্যতীত কেহই জানেন 
না। জগতে এই সমূহ সংপ্রদায়ের মধ্যে সুন্নৎ জমাতভুক্ত হনফি 
মতাবলম্বী মুসলমানের সংখ্যা! অত্যন্ত অধিক, ধরিতে গেলে 
কেবল হনফিগণ তিনভাগ ও অপর ৭২ সস্প্রদায়ভূক্ত মুসলমানের 
সংখ্যা এক ভাগ মাত্রও হইতে পারে কিনা সন্দেহ । শিয়াগণ 
ও ওহাবিগণ “রফায়েদেন” করেন ও “আমিন” শব্দ কিঞ্চিগু 
জোরে উচ্চারণ করেন বলিয়া আমার স্ন্নৎজমাত ভুক্ত হনফি- 
গণের মধ্যে অনেকে দোষ ধরেন, তাহাদের এই কার্য 
দোষের মধ্যে গন্য হইতে পারে না, কারণ আমার 
স্বশ্নৎ জমাৎ ভুক্ত হনফি সম্প্রদায় ব্যতীত অপর তিন 
সম্প্রদায়ে এই কার্য্যের বশবর্তী হইতেছেন। নমাজের সময় 
হস্ত উত্তোলন করাকেই রফয়েদেন কহা যায়। ইহা! 
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এক প্রকার আমার হনফি সম্প্রদায়েও রহিয়াছে । যথা প্রত্যেক 
নমু্জর প্রীরন্তে, বিতরের নমাজের সময়ে, ইদয়েনের নমাজের 
অমঞ্ষে। এবং জনাজার নমাজের সময়ে আমরাও ইহা তামিল 
করিয়া থাকি, কিন্ত্ব শিয়াগণ ও অপরে প্রত্যেক নমাজের রুকু 
ও সুদ আদি ক্রিয়ার পুরে ইহা সম্পন্ন করেন। এই প্রথা 
প্রচলনের কারণ এই যে, জনাব রস্থুলে করিমের দঃ আমলে 
কোন এক সময়ে নবদিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কারের 
ধন্দদ ত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলামধন্ম অবলম্বনের পরও 
আপনাদের বনুকালের পুজ্য পুস্তলিকাকে ভুলিতে না পারিয়া 
লুকাইরা রাখিয়। পবিত্র নমাজের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। 
জনাব রন্থুলে করিম দৃঃ আপন ক্ষমতা বূলে তাহা জানিতে 
পারিলেন, কোন একারে তাহাদের মনে কষ্ট না দিয়া প্রত্যেক 
নমাজের সময়ে রুকু ও সুদ আদি ক্রিয়া কালে রফয়েদেনের 
ব্যবস্থ। প্রদান করেন এবং তদসহ স্বয়ং ও তাহা সম্পন্ন করিতে 
আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে নমাজের সময়ে এ ক্রিয়ার 
আর মাবশ্বক হয় না এবং নিজেও তাহা আর করেন না, 
কিন্তু এই আদেশ ও ব্যবস্থা রদ হইবার জন্য জনাব রম্থুলে 
পাকের দঃ কোন বিশেষ হদিস শরিফ বিপক্ষগণ পান নাই 
বলিয়াই প্রকাশ করেন। তজ্জন্তই তীহারা সেই কার্ধ্যটি 
এতাব কাল সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমার ইমাম 
আজম জনাব অবু হনিফা রজি অল্লাহ অনু এই আদেশ 
ও ব্যবস্থাকে সাময়িক আদেশ বলিয়া ধয়িয়াছেন ৭ উহা! রদ 
হইবার নিমিত্ত পৃথক আদেশ অনারশ্যক। যে কালে এই 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ণণ 


কাধের ব্যবস্থা হইয়াছিল সে কাল এখন আর নাই অতএব 
তদনুরূপ রফয়েদেন সহকারে নমাজ সম্পন্ন করা অনুচিত বলিয়া 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মহা মহা! বিদ্বান 
ব্যক্তিগণ মান্য করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন। শিপাগণের 
মধ্যে এই রফয়েদেন ব্যতীত আরও অন্যান্য অনেক গহিত কার্য্ের 
প্রচলন রহিয়াছে, যাহা আমর! স্ুন্নৎ জমাতভূক্ত চারি সম্প্রদায় 
হইতে বহিভূতত, তন্মধ্যে অনেকেই নিতান্ত স্বৃণিত, অব্যবহার্্য 
ও দোষণীয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে রস্থুলে মকবুল দঃ 
কেও স্বীকার করেন না। জগতে এই প্রকার ইসলামের 
বিরোধী ও বিধন্মাবলম্বী অনেকই আছেন। তাহারা 
কোন প্রকারেই মুসলমান মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। 
পরদ্বার গমন ইহাদের মধ্যে এক একার পাপ নহে। ইন্জ্রিয় 
চরিতার্থ জন্য সম্পর্ক ও সম্বন্ধের বিচার ইহাদের মধ্যে এক 
প্রকার নাই। ইহাদের মধ্যে “মোতা” নামিত এক প্রকার 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তদ্বারা কিছু সময় নিধার্য্য করিয়া 
এমন কি ২।১ রাত্রের জন্য ও ( বেশ্যাগমনের ম্যায় ) কোন 
একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া লইতে পারেন; সেই সময় 
অতীত হইলেই তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে ন। 
তৎুপরে সেই স্ত্রী অপর একজনকে বিবাহ করিতে পারে, 
এইরূপে তাহার শত সহত্র বিবাহ হইলেও কোন দোষ হয় না । 
তদন্ুরূপ পুরুষেও বেশ্যা গমনের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক 
অথবা ক্ষণকালেরজন্যও নব, নব, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন । 
হজ্ঞরত সার্দি একস্থানে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন £__ 


. ৭ গাহস্থ্য-নীতি । 
পার্শা। 
“জনে নওকুন আয় দোল্ত হর নও বাহার 
কে তকবিম পারিনা ন আয়েদ বকার+ 

ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক নও-বাহার অর্থাৎ প্রত্যেক 
বসস্তকালে বৃক্ষলতাদ্দির পুরাতন পাতা পড়িয়া গিয়া 
নৃতন পাতা হওয়ায় যেমন তাহার নৃতন বাহার হয় অর্থাৎ 
স্থন্দররূপ ধারণ করে তেমনই নব নব স্ত্রী গ্রহণ করাও কর্তব্য 
যথা পঞ্ভিক। পুরাতন হইয়! গেলে যেমন কোন কাজে আসে 
না আবার হাল সনের নুতন পঞ্রিকা ক্রয় করিতে হয় তেমনই 
স্ত্রীর পরিবর্তন ও একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার শিয়া ভায়াগণ 
হজরত দাদির এই পবিত্র বচনের মুরিদ হইতেছেন। একটি 
জ্ীর ১০টা সন্তান ১০ জন পিতার নামে পরিচিত হইবে। এই 
প্রথা প্রচলন হইবার কাঁরণ এই যে কোন এক জেহাদের 
সময়ে জনাব রন্থুলে করিম দঃ আপন সৈনিক পুরুষগণকে দীর্ঘ- 
কাল দেশত্যাগী হওয়া বশতঃ স্ত্রীয়ানুরাগী হইতে দেখিয়া 
পাছে তাহারা ইন্ড্রিয়াসক্ত হইয়া আপন আপন ঘরে ফিরিয়া 
যায় তখন ক্ষণ কালের নিমিত্ত তাহাদের ইন্ড্রির চরিতার্থ জন্ত 
সেই সব সৈনিক পুরুষকে নিকটবর্তী নগরে বা পল্লীতে 
এইরূপ বিবাহের স্ত্রী পাওয়া গেলে এই ব্যবহারের আদেশ 
প্রদান করিয়া ছিলেন। তাহা চিরকালের জন্য বলবৎ থাক! 
কোন প্রকারেই যুক্তি সংগত নহে। শিয়াগণের স্তায় পবিত্র 
নমাজের কার্ষ্যে ওহাবিগণের সহিত আমাদের বিস্তর অনৈক্যতা 
আছে। নমাজের সময়ে ইমামের পশ্চাতে নিয়শু করিবার 
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পর ইমাম যখন উচ্চঃরবে স্থরায়ে ফাতেহা পাঠ করেন, ওহাবী 
মুকতেদিগণ ও প্রত্যেকে ম্বুস্বরে তাহা পাঠ করে। আমার 
হনফি মতে মুকতেদিগণের তদনুরূপ পাঠের কোন আবশ্যক 
নাই বলিয়াই ব্যবস্থা । ইমামের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লওযার 
পর মুকতেদ্ির পক্ষে স্রায়ে ফাতেহা বা যে কোনও আয়েতে 
কোরাণ পাঠ কর অন্যায় তদ্বারা ইমামের বশ্যতার অবমানন! 
হইয়া পড়ে । এইরূপে ইমামের উচ্চঃরবে স্থরায়ে কাতেছা 
পাঠ শেষ হইলেই ওহাবিগণের মধ্যে ইমাম ও মুক্তেদি সকলেই 
উচ্চঃরবে ,“আমীন” শব্দ সমস্বরে উচ্চারণ করে। এইরূপ 
উচ্চঃরবে এই শব্দ উচ্চারণ করা অন্যায়। ইহা! কোরাণের শব্দ 
নহে, রন্থুলে পাকের ব্যবস্থা মা্র। স্থুরায়ে ফাতেহা পাঠ শেষ 
হইলেই তাহার ভাব ও অর্থ অনুযায়ী এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া 
খোদায়ে পাকের অভিমতে মত দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য, তবে 
উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেই যে তাহার ভাব বুঝাইবে নচেৎ মনে 
মনে তাহা! উচ্চারণ করিলে বে ঈশ্বর জানিতে পারিবেন না এমন 
নহে । আমার হনফি মতে “আমিন”? শব্ধ প্রত্যেককে মনে মনে 
পড়িবার ব্যবস্থা । এই প্রকারে ওহাবিগণের বিস্তর ভ্রম দেখিতে 
পাওয়া ষায় এবং হনফিগণ তাহাদের ভ্রম ধরেন ও জ্ঞান, বিবেক, 
বুদ্ধি ও বিষেচনা অনুসারে কার্য করেন বলিয়া ওহাবিগণ জনাব 
ইমাম আজম সাহেবকে এবং তীহার মতাবলম্বী হনফিগণকে 
প্রাণের শক্র স্বরূপ বিবেচনা করে, এই জন্য এই উভয় 
সন্প্রদায়ে বিস্তর বিরোধ । 
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সৌজন্য । 


১। সতত সত্য কথ। বলাই আবশ্যক ও সত্যবাদীকে 
ভালবাসা উচিত। 

২! কখনই মিথ্যা কথা কহা৷ উচিত নহে ও মিথ্যাবাদীকে 
ভালবাসা এবং মিথ্যাবাদীর সহিত প্রণয় কর! কর্তব্য নহে। 
যে মিথ্য! কথ। বলিতে পারে সে মিথ্যা কার্য ও করিতে পারিবে, 
অতএব তাহার নিকট হইতে দুরে থাকাই উচিত। - 

৩। মিথ্যা সম্পর্কীয় কোন কার্য্যের সংস্রবে থাকা কর্তৃব্য 
নহে, ষে মিথ্যায় কাহারও কোন উপকার বা অপকাঁর নাই 
তাহার নিকট হইতে ও দুরে থাকা উচিত। মিথ্যা কথা বলা 
মহা পাপ, ইহাতে জগতের ও নিজের অশেষ অমঙ্গল হয়, 
জম্মানের হানি হয় ও আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়। 

৪। কোন মিথ্যা কথা বলিলে অপরের উপকার হইবে 
জানিতে বা বুঝিতে পারিলেও সে মিথ্যার সংস্রবে থাকা কর্তব্য 
নহে। 

৫। সতত অপ্রিয় সত্য কথা বলা উচিত নহে কাল- 
বিশেষে এরূপ সত্য না বলিলেও নয়, এমনও সময় হইতে পারে 
কিন্তু তাহাও ত্যাগ করা কর্তব্য 

৬। সত বলিলে নিজের অনিষ্ট বা মন্দ হইবে বুঝিতে 
পারিলেও সত্যকথা বলিতে কখন ভোল! উচিত নহে। ঈশ্বর 
সত্যবাদীকেই ভালবাসেন । মৌলানা সাদি বলিয়াছেন £_-. 
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পার্শী 


পরান্তী মুজিবে রেজায়ে খোদাস্ত 
কস নদিদম্‌ কে গুম শুদ অজ্রাহরান্ত” 


ইহার অর্থ এই যে সত্যবাদী হইলেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়। এমন 
কখন কাহাকে ও দেখা! যায় নাই যে, সে সত্য পথ হইতে পথ- 
ভ্রষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার সত্যবাদিত্বগুণে তাহার কোন 
অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটিয়াছে । 

৭। *মমিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, এই মহান্‌ মন্ত্র মনোমধ্যে 
সতত স্মরণ রাঁখিলে ঈশ্বপ্র অবশ্বই তাহাকে সত্যবাদী করিবেন 
ও ইহার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিলে কখনই সে মিথ্যা কথা 
বলিতে পারিবে না, ইহাতে জগতের অশেষ অমঙ্গল হইতে 
রক্ষা পাওয়া যাইবে । 

৮1 কাহাকেও কোন কার্য্যের জদ্য অথবা কিছু প্রদান 
করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলে নিজ বাক্যকে সত্য বলিয়া 
সমর্থন করিবার জন্য যথা সময়ে অথবা ততপূর্বেবে যে কোন 
প্রকারে হয় আপনবাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করা উচিত, অর্থাৎ 
সেই কার্ধ্য করা কর্তব্য। ইহাতে লোকে ভালবাসিবে ও ভক্তি 
এবং বিশ্বাস করিবে । এইরূপে সত্য ব্যবহারে ও সত্যবাদিত্ব- 
গুণের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া অনেকে অতি 
দীন হীন অবস্থা হইতে অতি উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইতে 
দেখা গিয়াছে। জত্যবাদীকে লোকে যেমন ভালবাসে ও ভক্তি 
করে তেমনই. অনেক সময়ে অনেকে ভয় ও করিয়া থাকে। 

৬ 


৮হ গাহন্থ্য-নীতি । 


মিথ্যাবাদীকে কেহ কখন ভয় ও তক্তি করে না। মিথ্যা কথা 
বলিলে জবানের তাসির অর্থাৎ বাঁক্যের সফলতা! হয় না। 
মিথ্যাবাদী ব্যক্তি যতই দৌয়া, দরুদ বা! এবাদুৎ বন্দেগী করুণ 
না কেন তাহাতে তাহার কোনই ফল হয় না। সংসারে লিপ্ত 
থাকিলে অধিক কথা বলিতে হইবে ও অধিক কথা বলিতে 
হইলে মিথ্যা কথাও মুখ হইতে বহির্গত হুইয়। যাওয়া অসম্ভব 
নহে এই নিমিত্ত অনেক সাধু ও ফকির বনে ও নির্ভভনে গিয়া 
আপন আরাধনা ও. তপস্যা করিতে থাকেন, এমন কি অনেকে 
বাক্যালাপ ও বন্ধ করিয়া দেন। মিথ্যা কথা ন| বলা*বা মিথ্যার 

ংস্ববে না থাকাই জগতে থাকিয়া, শত সহক্র আরাধনা ও 
উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। কেবল এই কারণেই 
ফিমেশন নামিত এক সম্প্রদায় ( থিইস্ ধর্মাবলম্বী ) ষীহারা 
কেবল একমীত্র ঈশ্বরোপাসক, বেশি কথা না বলাই তাহাদের 
প্রধান ধর্ম, কারণ বেশী কথা বলিতে গেলে মিথ্যা কথা ও 
কধিত হওয়! অসম্ভব নহে । এই প্রকারে জগতে এমন কোন 
ধন নাই যে, তাহার! মিথ্যাকে মন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই 
অতএব এই মিথ্যা কথনরূপ র্বববাদী সম্মত নিকৃষ্ট ব্যবহার 
হুইতে দূরে থাকাই প্রত্যেক ধশ্রের প্রধান অঙ্গ । 

৯। সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে সন্য কথার উপরে হউক 
বা মিথ্যা কথার উপরে হউক পর নিন্দা অর্থাৎ যাহাতে অপরের 
সম্মানের হানি হইতে পারিবে তন্রপ কোন কথ! কাহারও 
সন্বন্ধে বল! মহাপাপ, কাহারও সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য 
বশতঃ কোন কথা বলিার ইচ্ছা হইয়া উঠিলে তাহার 


চতুর্থ অধ্যায়। তি 
অসাক্ষাতে না বলিয়া সাক্ষাতে ২৪ কথা বলিয়া মনের আক্ষেপ 
মিটাইয়া দেওয়া একরূপ মন্দ নহে, কিন্তু অসাক্ষাতে একটী 
, মীত্র কথা বলাও উচিত নহে। তাহাকেই গিব অর্থাৎ পর- 
নিন্দা কহে। সর্বব শাস্ত্রে ইহ! মহাপাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
পবিত্র কোরাণ শরিফ ও ইহার অশেষ প্রমাণ দ্রিতেছে “মুরায়ে 
হোজরাত”* তাহার প্রমাণ । 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পরোপকারিতা। | 


১। নিজের স্বার্থ বা অপরের উপকাঁর জন্য কখন কাহারও 
কোন প্রকার অনিষ্ট করা কর্তব্য নহে। 
| জীবে দয়া করাই মনুস্জীবনের প্রধান ধর্ম, “অহিংসা 
পরম ধন” এই মহাবাক্য প্রত্যেক ধর্মের মূলমন্ত্র হইতেছে, 
অতএব জীব মাত্রকেই দয়া করা কর্তব্য। যাহার শরীরে দয় 
নাই তাহাকে জালেম অর্থাত অত্যাচারী কহে । জালেমের 
ইহকাল ও পরকাল কোথাও স্বখ নাই। তিনি ইহকালে 
নিজ মনের আক্ষেপে ও ক্রোধে দগ্ধ হইতে থাকেন, পরকালে 
নিজের নিষ্ঠরতাজনিত পাপের জন্য সর্ব্ব শান্তানুমোদিত 
ঈশ্বরের আদেশ ও ব্যবস্থা অনুসারে চিরকাল নরকাগ্ম্িতে 
পুড়িতে থাকিবেন। 


৮৪ -. গ্রাহস্থ্য-নীতি | 


৩। অপরের দোষ জানিতে পারিলে অথবা দেখিতে 
পাইলে ইচ্ছাপূর্ববক তাহা প্রকাশ করিয়া কখন কাহারও 
সম্মানের হানি করা উচিত নহে, ষদিও কোন সময়ে তাহা 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হয় তথাপি তাহা গোপন করিয়া 
মিথ্যাবাদী হওয়া! কর্তৃব্য নে । 

৪1 নিজ জীবনের ও ধনের অনিষ্ট হইতে পারে জানিতে 
পারিলেও পরের উপকার করিতে কখনই ক্রুটী করা উচিত 
নহে, এইরূপ কার্য্য জগ্ ঈশ্বর কখনই কাহারও কোন অনিষ্ট 
করেন না। 

৫। পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া নিজ মনোমধ্যে 
ধারণা করা কর্তব্য । শারীরিক ও আধিক সাহায্য দ্বারা পরেন 
দুঃখ বা কষ্টকে মোচন করা উচিত । 

৬1 যে কার্ধ্য করিলে জনসাধারণ অথবা! অধিক সংখ্যক 
লোকে স্তৃখী ও সন্তুষ্ট হইবে তাহার বিপরিত কৌন কা্য করা 
অন্যায় অর্থাৎ যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকে সুখী ও সন্তষ্ট 
হইতে পারে তাহাই করা কর্তৃব্য। 

৭। কোন কার্য করিলে একজন বা ২১০ জন লোকে 
সন্ত হইবে কিন্তু অসংখ্য লোকে অসন্তুষ্ট হইবে এমত 
অবস্থায় অসংখ্য লোকের নিকট অপ্রিয় হওয়া উচিত নহে, কিন্তু 
তগ্কালে আপন হিতাহিত জ্ঞান ও সত্য বা মিথ্যার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কাধ্য করা আবশ্যক ! 

৮। নিজের সখ ও সচ্ছন্দতা হেতু কি আপন ইচ্ছা পুর্ণ 
জন্য পরের মনে কষ্ট দেওয়! অত্যন্ত গহিত কার্য ও পরের 


চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৮৫ 


ধনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং অপরের সম্মানের প্রতি ঈর্ষা করা 
নিতান্ত অগ্ঠায় । 

৯। জীবের জীবন নিরাকার পদার্থ। ইহা জীবের স্বষ্টি- 
কর্তী সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের পবিত্র নূর অর্থাৎ 
জ্যোতির অংশ স্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহার ধবংস বা লয় ও ক্ষয় 
নাই, অতএব প্রত্যেক জীবেই স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান বুঝিয়া লইতে 
হইবে । পবিত্র কোরাণ শরিফের “স্থরায়ে কাফ” তাহার প্রমাণ 
দিতেছে । অতএব অযথা ও অন্যায়রূপে কখন কোন জীবে 
কষ্ট দিলে স্বয়ং ঈশ্বর সেই কষ্ট অনুভব করিবেন। এজন্য 
কখন কোন জীবে অযথা বা নিজ স্বার্থ বা স্থখের জন্য কাহাকেও 
কষ্ট দেওয়া নিতীন্ত অন্যায় ।. এই জীব সম্বন্ধে কোন মহাপুরুষ 
বলিয়া গিয়াছেন,__ 

" পাশা । 

“গর ন বুদে জাত হকৃ অন্দর অজ্ঞুদ 

আব ও গিল রা কয় ঘলক্‌ কনদে সুদ” 
ইহার অর্থ এই যে, যদি মনুষ্যদেহে ঈশ্বরের অংশ না থাকিত 
তবে এই মুন্তিকা নির্মিত অপদার্থ দেহকে কেন ফেরেস্তাগণ 
অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতগণ সেজদা করিতেন। পবিত্র কোরাণ 
শরিফে ইহার ইতিহাস এইবূপে বণিত হইয়াছে যে, জগতের 
স্্টির পর খোদায়েপাক যখন মনুষ্যজাতির স্থপতি করিবার বাসনা 
করিলেন, তখন তাহার প্রধান ও পবিত্র দূত হজরত .জীবরাইল 
দঃ কে আদেশ করিলেন যে, পৃথিবী হইতে একমুগ্টি মৃত্তিকা 
আঁনয়ন কর, তদনুসারে হজরত জীবরাইল দঃ এক মুষ্টি মৃত্তিকা 


ক 








৮৬ গাস্থ্য-নীতি। 


লইয়া গেলেন। ঈশ্বরের স্থষ্টি কৌশলে সেই মৃত্তিকাতে মনুষ্য 
আকারের এক দেহ গঠিত হইল । পরে তাহাতে ঈশ্বর জীবন- 
দান করিলেন, সে জীবিত হইয়! ঈীড়াইল। তিনিই মনুস্যজীতির 
আদিপুরুষ হজরত আদম হইলেন, তগুকালে ঈশ্বর আপন দৃত- 
গণকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা সকলে ইহার অর্থাৎ 
আদমের সম্মুখীন হইয়া ইহাকে সিজদা কর। ফেরেস্তাগণ 
তওক্ষণাৎ আদেশ পালন করিলেন অর্থাৎ আদমকে সিজদা 
করিলেন, কেবল অজাজীল নামক একজন ফেরেস্তা আপন 
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্ৃত্তিকা নিশ্রিত দেহকে অবজ্ঞা করিল ও 
দিজদা করিল না । এই অপরাধে সে ঈশ্বর সন্নিধান হইতে 
তৎক্ষণাৎ ন্ব্গচ্যুত হইল ও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল, লানতের 
তওক অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতার তত্তী তাহার গলায় পড়িল, সে 
আর কখন স্বর্গ পাইবে না। সেও তাহার বংশজাত এবং 
অনুচরবর্গগণ মনুষ্যজাতির স্থটি অবধি হজরত আদম দঃ হইতে 
জগতের লয় পর্য্যস্ত মনুষ্জাতিকে কুপথগামী করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । সে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে বর পাইয়াছে। 
ইহাদিগকেই শয়তান কহা! ষায়। 

১০। ঈশ্বর আপন স্থার্ঠকৌশলে মনুস্যজাতিকে যে 
প্রকারে স্থজন করিয়াছেন ও যে প্রকারে আপন পবিত্র জ্যোতির 
অংশ তাহাতে প্রদান করিয়াছেন তন্নিমিন্ত যে আমাদের আছি 
পুরুষ হজরত আদম অথবা তাহার বংশধর কোন না কোন 
মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করা আমাদের উচিত নহে, কোন 
জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন £__ 


চতুর্থ অধ্যায়! ৬ 


উদ । 


“আদম কো খোদ। মত কহো! আদম খোদা নহি 
ওলেয়কিন খোদাকে নূর সে আদম জুদা নহি” 


ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিও না। মনুষ্য ঈশ্বর 
নহে, তবে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি হইতে মনুষ্য পৃথক নহে। 

১১। নিজের ধন ও জন অপেক্ষা অপরের ধন ও জন্যে 
প্রতি বিশ্লেষ আদর ও স্তরে প্রদর্শন করা কর্তব্য । 

১২। ভিখারী ছুঃখী বা কোন প্রার্থীর প্রার্থনা পুর্ণ করিতে 
কখন কোন প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত নহে। 
আস্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা থা- 
সাধ্য আধিক ও শারীরিক সাহায্যে তাহাকে সন্ত করিয়া বিদায় 
দেওয়া কর্তব্য পবিত্র কলম শরিফে খুদ খোদাওন্দ করিম 
প্রকাশ করিয়াছেন £- 


আয়েত শরিফ, আরবি । 
“ফ অন্বন্ধ এতিখা ফলা তকছুর ও অম্মস সায়েলা 
ফলা তনহর ও অন্ম! বেনেক্ামতে রবেৰ কা ফহদ্দিস” 
ইহার অর্থ এই যে এতিম অর্থাৎ অসহায়ের প্রতি অত্যাচর 
করিও না ও ভিক্ষুকের প্রতি রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিও না এবং 
ঈশ্বর ষে তৌমাকে দীন করিয়াছেন, তুমি তাহার বর্ণনা কর। 
এই মন্মে আমার রন্থুলেপাক বলিয়াছেন, হদিস শরিফ ৫ 


৮ গাহস্থ্য-নীতি। 


আরবি? 


“মা অফলহা মন রদ্দস সায়েল1”” 

ইহার অর্থ এই যে, যেব্যক্তি প্রার্থীকে বঞ্চিত করেন কখনই 
তাহার মঙ্গল হইবে না । 
১৩1 মিষ্ট বাক্যের সহিত দান, ক্ষমার সহিত বীরত্ব, গর্বব- 
শূন্য জ্ঞান ও স্বার্থ শূন্য ধন ইহাই মনুষ্য জীবনের গৌরব স্থল। 
ইহার বিপরীত কোন কার্ধ্যকরা কাহারও কর্তব্য নহে। তাহাতে 
লোক সমাজে নিন্দনীয় ও ঈশ্বর সমীপে দগুনীয় হইতে 
হইবে । 

১৪। দয়া ও দান করিবার নিমিত্ত কখন স্থ্পাত্র ও 
অপাত্রের বিচার করা উচিত নহে। মৌলানা সাদি বলিয়াছেন 


পারশী। 


প্গিরেহ বর সরে বন্দ অহসা মজন 
কে ই জরক শয়দস্ত ও আঁ মকরো ফন", 


ইহার অর্থ এই যে কাহারও কোন উপকার করিতে হইলে 
অর্থা কাহাকেও কিছু দিতে হইলে তৎকালে তাহার দৌষ ব! 
গুণ ধরিয়া বিচার করা অথবা ফন্দিফরেৰ ও ছলনা করিতেছে 
বলিয়। বাহান! করিয়া কিছুই না দিবার উদ্দেশে থলির মুখ বন্দ 
করা অর্থাৎ না দেওয়া উচিত নহে। এমন কি দানের সময়ে 
স্বজাতি বা বিজাতি সম্বন্ধের ধারণা মনোমধ্যে কর! অনুচিত। 
জনাব রন্থলেকরিম দঃ আদেশ করিয়াছেন, হদিস শরিফ £__ 
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আরবি : 
“লা এর হুমুল লাঁহো ফিল আখেরতে মন ল! 
এর হমুন নাস। মিলল মন্ত মিনিন ওলকাফেরিণ' 
ইহার অর্থ এই যে স্বধন্দ্মীবলম্থী ও বিধন্মীবলম্বীর বিবেচনা না 
করিয়া দান করিলেই তোমার পরকালে উপকার হইবে৷ 

১৫। দানে কখন কোন দানগ্রাহীর ইচ্ছা পুর্ণ না হইলে 
তাহার প্রতি কখন কোন রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে। 
মিষ্ট বাক্যে ও বিনয়-ব্যবহারে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়! বিদায় 
দেওয়া উচ্চিত। জীবে দয়া করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন 
হইতে পার! যাইবে । 

১৬। কখন কোন ভিখারী ও প্রার্থী ষেন নীরাশ বা ক্ষুন্ন- 
মনাঃ হইয়া বাটা হইতে ফিরিয়া না যায়। অন্তরিক ভক্তি ও মিষ্ট 
বাক্যের সহিত তাহার আদর করা উচিত এবং যে প্রকারে হয় 
তাহাকে সন্তষ্ট করিয়া বিদায় দেওয়া কর্তব্য। সর্বৰ শানে 
বলে ষাহ! দান করা যায় ঈশ্বর তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাহীকে 
তাহার দশগুণ প্রদান করেন, অতএব ভিখারীকে যাহা দেওয়। 
যার তাহার দশগুণ ঈশ্বরের নিকট হইতে পাওয়৷ যাইবে, কিন্তু 
ভিথারী নীরাশ হইয়। ফিরিয়া গেলে নিজের পুর্বব সঞ্চিত শতগুণ 
পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়াছেন £_ 

উদ্ছি। 
“্থাদেমে মিনা ক যো হো ওহ ফিল হাককত শাহ হায় । 
মরতবা ইনসান সে বালা হায় সগে দরবার কা ॥” 


ইহার অর্থ এই যে যিনি দীন ও দরিদ্রের সেবা করেন তিনিই 
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প্রকৃত স্তুখী অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় অতএব কেবল নামের 
মনুষ্য হওয়া অপেক্ষা স্বয়ং হুজুরের অর্থাৎ ঈশ্বরের দরবারের 
কুকুর হওয়াই ভাল। এই নিমিত্ত দীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া 
করা অপেক্ষা সপ্কাধ্য আর কি হইতে পারে। 

১৭। কোন অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয়, কুটুন্ঘ ও রাহী, 
মোসাফেরের যত্ব ও সেবা করিতে কখন ত্রুটী বা অবহেলা কর! 
উচিত নহে। যে কোন প্রকার হয় আদর অভ্যর্থনার দ্বারা 
তাহাকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য । পবিত্র কোরাঁণ শরিফের অনেক 
স্থলে এবিষয়ের আদেশ আঁছে। €ম পারার “ন্থুরায়ে নেসা” 
ইহার প্রমাণ দিতেছে । নিজে যাহা খাওয়।৷ যায় তাহাকেও 
তাহাই খাওয়ান কর্ণব্য এমন কি উভয়ে এক স্থানে আহার করা 
উচিত। এই উদ্দেশে কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়া গিয়ীছেন,_- 

পাশা । 

প্রকে খিদমতৎ কর্দ উমখছুম স্তর 

হরকে খুদরাদিদ উ মহরুম গুদ” 
ইহার অর্থ এই যে যিনি আত্মাভিমানী হইলেন তিনিই দ্বৃণিত 
হইলেন ও যিনি পরের খেদমণ্ড অর্থাৎ সেবা! করিলেন তিনিই 
পুজ্নীয় হইলেন । পরের সেব! করিলে স্বয়ং ঈশ্বর সন্তষ্ট হন 
অতএব ঈশ্বর যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তিনি কেননা পুজনীয় 
হইবেন । 

১৮। যে ব্যক্তি দান, খয়রাত ও আবশ্যক মত নিয়মিতরূপে 
ব্যয় না করেন, ধন সম্পত্তি ও উপযুক্ত সম্বল থাকা সন্বেও যে 
ব্যক্তি আপন সম্মান রক্ষার্থে হদুপযুক্ত ব্যয় না করেন অথবা 


চতুর্থ অধ্যায় । ৯১ 


ধিনি কখন পরের উপকার করেন না তীহাকেই কৃপণ কহে. 
খুদ রন্থলেপাক দঃ বলিয়া গিয়াছেন হদিস শরিফ হইতেছে যে,__ 
আরবি। 

“অস দিও হবিবু-ল্লাহে ও লওকানা ফাসেক। 

অল বখিলো ওছু ওললাহে ও লওকানা জাহে?1” . 
ইহার অর্থ এই যে, দানশীল ব্যক্তি ঈশ্বরের বন্ধু ও কৃপণ ব্যক্তি 
ঈশ্বরের শক্র হইতেছেন। কুপণের ইহকাল ও পরকালে 
কোথাও স্বখ নাই, ইহকালে নিজের মানসিক চিন্তায় নিয়তই ূ 
দগ্ধ হইতে *থাকেন এবং পরোপকারিত৷ ও সৌজন্যতাগুণের 
অভাবজনিত দোষে ও পাপে পরকালে ঈশ্বর আদেশে নরকা- 
গ্রিতে দগ্ধ হইতে থাকেন ইহাই সর্বব শাস্ের ব্যবস্থা । মহাঁজ্ভানি 
সাদি বলিয়া গিয়াছেন ২ 


পারশী। 
“বখিল অরচে বাশদ জাহেদে বহরে! বর 
বহস্তি নবাশদ বহুকমে খবর” 
ইহার অর্থ এই যে, কৃপণ ব্যক্তি যতই এবাদৎ ও বন্দেগী করুন 
না কেন, শাস্ত্রে আছে যে তিনি কখনই স্বর্গবাসী হইবেন না । 
এই মর্মে আমার রম্থুলে করিম পাক পয়গন্বর দঃ সাহেব বলিয়া 
গিয়াছেন হদিস শরিফ হইতেছে ষে,_ 
আরবি! 
“অল বখিলো৷ বইছুম মিলল্লাহে ও 
- বইছুম মিনল জন্নতে ও করিবুন এলন নার” 


ইহার অর্থ এই যে, কুপণ ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে ও স্বর্গ হইতে দুরে, 
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কিন্তু নরকের সম্পিকটে হইতেছেন। অর্থ উপার্জন করিয়। সেই 
অর্থে দান, খয়রাত ও পরোপকার করায় মনোমধ্যে যে অপরি- 
সীম ও অতুলনীয় সুখ উৎপন্ন হয় কৃপণ ব্যক্তি সেই স্থুখ হইতে 
বঞ্চিত থাকেন । যাহার যে পরিমাণ ধন থাকুক না কেন তদ্বারা 
পরিমিতরূপে দান, খয়রাত ও পরোপকার না করিলে কোন 
প্রকারেই সেই ধনের স্থায়িত্ব হইবে না ইহাই ঈশ্বরের আদেশ ও 
ব্যবস্থা । দান, খয়রাত ও পরোপকার নিঃন্বার্থ ভাবেই কর! 
উচিত, স্বার্থ নিহিত থাকিলে কোনই কল হয় না। স্বার্থশূন্ দান 
ও খয়রাত করা! অপেক্ষা না করাই মঙ্গল। লোকে কলে 2 
বাঙলা । 
“মাগিয়া আনিয়া বিলিয়া খায় 
তাহার ফল হাতে হাতে পার” 
এই উদ্দেশে মণওলান। সাদি বলিয়া গিয়াছেন ৪. 
পাশী। 
“নীম নানে গর খোরদ মর্দে খোদায় 
বঙ্জলে দর বের্শ৷ কুনদ নিমে দিগর+” 
ইহার অর্থ এই ঘে তিনিই নিঃস্বার্থপূর্ণ মহাপুরুষ, ধিনি অদ্ধক খণ্ড 
রুটী খাইতে পাইলেও তাহার অদ্ধেক অপরকে প্রদান করেন। 
১৯। দান, খয়রাত, নমাজ, রোজা এবাদৎ ও বন্দেগী অথবা 
. অন্য যে কোন প্রকারের সতকাধ্য হউক না কেন তাহা কখনই 
কোন মনুষ্যকে দেখাইবাঁর অথবা জনসমাজে প্রশংসনীয় ও আদর- 
পরীয় হইবার উদ্দেশ্য মনোমধ্যে রাখিয়া তাহা সম্পন্ন করা৷ কখনই 
কর্তব্য নহে। লোককে দেখাইয়৷ লোকের নিকট প্রশংসাভাজন 


- চতুর্থ অধ্যায়। ৯৩ 


সইলে বা নিজে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিলে সেই সংকার্য্যের 
পরিণাম কুফল ব্যতীত স্থফল নহে। দান, খয়রাত ও পরোপকার 
করিবার কালে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কোন সংুকাধ্য করিলে বাম 
হস্তে যেন তাহার কোন সন্ধান করিতে না পারে, এইরূপ 
সংগোপনে সকাধ্য বা পরোপকার করা কর্তব্য । পরোপকার 
করিবা মাত্রই তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ব্যবস্থা। তাহা মনে রাখ! বা 
কাহারও নিকট প্রকাশ করা কিম্বা নিজের মনকে স্ফীত করাকোন 
প্রকারেই উচিত নহে ; কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন £_ 
্ পার্শী। 
প্নেকি কুন ব দরিয়া অন দাখ্ত” 

ইহার অর্থ এই যে সৎকাধধ্য কর ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সমুদ্রগর্ভে 
নিক্ষেপ কর, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাহা৷ ভুলিয়া যাঁও ও তাহার 
প্রতি আর কোন আশা করিও না। অতএব কোন অৎ্কাধ্যে 
যেন কোন প্রকার স্বার্থ নিহিত না থাকে, নিঃস্বার্থভাবে সকার্ষ্য 
করা অবশ্য কর্তব্য, এইরূপে নমীজের বিষয় ধরিয়া ম্লান! 
সাদি বলিয়। গিয়াছেন £-- 


পারশী। 
পকিলিদে দরে দোজথ অস্ত অ! নমাজ 
কে দর চশম্‌ মরদুম গোজারী দরাজ” 


ইহার অর্থ এই যে মানুষকে দেখাইবাঁর উদ্দেশে নমাজ পড়িলে 
সেই নমাজ এক সময়ে নরক গৃহে প্রীবেশ করিবার নিমিন্ত কপাট 
খুলিয়া দিবার জন্য কুলুপের চাবি হইয়া দাড়াইবে, অর্থাশ সেই 
নমাজ স্বর্গে লইয়া যাইবার পরিবর্চে নরকে লইয়া যাইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


ভক্তি ও ভালবাস! । 


১1 পিতা ও মাতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধ৷ করা 
পুজের ও কন্যার কর্তব্য, ঈশ্ববের আদেশ ও তাহাই । এই 
ভক্তির কল্যাণে মনৌষধ্যে অপরিসীম সুখ ও শান্তি স্থান পায়। 
সতত মনোমধ্যে স্থুখ ও শান্তি বিরাজ করিলে কষ্ট ও চিন্তা! 
বিদুরীত হইয়া যায়। স্থুখ ও শান্তির নিকট শক্তি ও সম্বল 
তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা হয়। পিতা ও মাতা ভক্তির আকর 
হইতেছেন। পিতা ও মাতার কল্যাণে আমাদের উৎপত্তি ও 
উন্নতি। তীহাদের কঠোর পরিশ্রম, অশেষ মত্ত ও মায়ামমতাঁতে 
আমরা কতই স্থুখ ও সচ্ছন্দতায় কতই শৈশবকাল হইতে লালিত 
ও পালিত হইয়। ইহসংসারের মুখ দেখিতেছি এবং জ্ঞান 
উপার্জন করিয়া স্থখ ও সচ্ছন্দতার-সমুদ্রে সম্ভরণ করিতেছি । 
এইরূপ আদরের পুজনীয় পিতা ও মাতার প্রাতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
ক্রুটী না হওয়াই কর্তব্য, পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদ! তাল৷ 
বলিয়াছেন £_ 

আববি। 
“অতি ওল্লাহে ও অতি উপ রন্থুলে ওবিল 
ওয়ালে দাঁয়নে অহসানা” 
ইহার অর্থ এই যে, খোদা ও রম্থুলের বন্দেগি অর্থাৎ আদেশ 
পালন কর এবং পিতা ও মাতার উপকার কর ; অতএব খোদ! 
ও রস্থলের আদেশ পালন করা যেমন কাধ্য, পিতা ও মাতার 
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উপকার করাও ঠিক্‌ তাহাই হইতেছে । পরমপিতা পরমেশ্বরের 
এবাদৎ ও বন্দেগি যেমন প্রত্যেক মনুষ্তের কর্তব্য, তেমনই পিতা 
ও মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং তাহাদের আদেশ পালন ও 
তাহাদের সন্তোষের নিমিত্ত যাহাই করিতে হউক না কেন 
তাহাই করিয়া কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখ! 
মানুষ মাত্রের প্রধান কর্তব্য । পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার জন্য পবিত্র কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে খোদায়ে 
পাকের বিস্তর তাকিদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তীহাদেরই আশী- 
র্ধাদে আমদের ইহকাল পরকালের সুখ, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্- 
শাস্ত্রের ব্যবস্থা । এই জন্যই লোকে বলে পিতা ও.মাতার 
পদতলেই পুক্র ও কন্যার স্বর্গ ও নরক রহিয়াছে । এইরূপ স্থলে 
প্রত্যক্ষ স্বর্গের জন্য কার্ধ্য করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্য কর্তব্য । 
সর্বব শাস্ত্েই আছে পিতা ও মাতার বর্তমানে তীর্থ অনাবশ্যক, 
এমন কি নিষেধ। আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পিতা 
ও মাতার সেবা করিলে সর্বব তীর্থের ফল পাওয়া যাইবে । 

২। পিতা ও মাতা, পুত্র ও কন্তার অর্বেব সর্ববা। জন্ম 
অবধি ইহসংসারে আমাদের শেষকাল পর্যন্ত যাহ! কিছু পাওয়া 
যায় তৎসমূহই পিতা ও মাতার কল্যাণে পাইয়া থাকি । পুক্র 
ও কন্যার জন্মকাঁল হইতে পিতা ও মাতা, পুত্র কন্যাকে যাবতীয় 
দান করিতেই থাকেন । পুক্র ও কন্যা, পিতা ও মাতার দানগ্রাহী 
পাত্র, তাহাদেরই দানে পুক্র ও কন্যার শারীরিক ও মীনসিক বল 
এরং জ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নতি । দাঁন করিবার পর দাঁনগ্রাহীর 


৯৬ গাহস্থ্য-নীতি | 


কর্তব্য নে। কিন্তু দীনগ্রাহীর কর্তব্য ঘে,আপন্ন অভাবকালে 
যে দাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া আজীবন খণী 
রহিয়াছি, ষাহার নিকট অসহায় অবস্থায় অসীম ও অতুলনীয় 
দান গ্রহণ করিয়া এক্ষণে সহায়, সম্বল ও শক্তিশালী হইয়াছি 
সেই মহাজন পরম ভক্তি-ভাজন পিতা ও মাতাকে আঁপন কায়ঃ 
মন, বাক্য, শক্তি ও সম্বলাদির ছারা তাহাদের অনিচ্ছা সব্বেও 
আপন খণের যতদূর পারা যায় সাধ্যমত পরিশোধ করা কর্তব্য । 
পিতা ও মাতার খণ পরিশোধ করা পুভ্র ও কন্যার সাধ্য নহে, 
তত্রাচ আপন সাধ্যমত কর্তৃব্যের ক্রুটা কর৷ কোন পুক্র বা কনার 
পক্ষে কোন অংশেই উচিত নহে। 

৩1 পিতা ও মাতার সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার যেরূপ সম্বন্ধ, 
স্ত্রীর সহিত স্েহের সম্বন্ধও তদনুরূপ এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাও 
তাহাই। স্বামী ও স্ত্রীর সন্বন্ধের মধ্যস্থলে জগণ্পাতা! জগদীশ্বরের 
শাস্ত্ানুমোদিত পবিত্র আদেশে পবিত্র বিবাহের বন্ধন রহিয়াছে। 
ঈশ্বর এই বিবাহবন্ধন যেমন অপরিলক্ষিত রজ্জবর দ্বারা আবদ্ধ 
করিয়াছেন, তেমনই বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবিচ্ছিন্ন ন্সেহ ও 
মমতার আদেশ করিয়া দিয়াছেন ; তন্নিমিত্ত বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত 
অপর কোন ভ্রীর দ্বারা স্থুখ ও সন্তোগাদি কোন প্রকার সংজব 
রাখা সর্ববশান্মক্রমে একবারেই নিষিদ্ধ; এমন কি বিবাহিত! 
স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকট হওয়া দূরের কথা 
দর্শন মাত্র ও সর্বৰ শাস্ত্রানুষায়ী ঈশ্বরের নিষেধ । এইরূপ বিবা- 
হিতা স্ত্রীর সহিত ঈশ্বরের আদেশানুষায়ী স্সেহ ও প্রণয়ে আবদ্ধ 
থাকিয়৷ কীলযাপন করাই সুখকর ও শ্রেয়ঃ। (তভ্ত্রী অশিক্ষিতা 
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থাকেন তাহাকে শিক্ষাদান করা অথবা স্ত্রী অজ্ঞ থাকেন তাহাকে 
জ্ঞানদান করা স্বামীর প্রাধান কর্তব্য। স্ত্রী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী 
হইলে তীহার গন্তজাত সম্ভান ও সন্ততিগণ বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান ও 
ভাগ্যবান্‌ হইবেন। বিষ্তাহীনা ও জ্ঞানহীনা জননী হইলে সন্তান 
সম্ততিগণ প্রায় তন্রপই হইয়া থাকেন। তদনুরূপ স্বামীও 
বিগ্ভাহীন এবং জ্ঞানহীন হইলে সম্তানসম্ততিগণের অবস্থাও 
তাহাই হয়। এই নিমিত্ত বিদ্ভা ও জ্ঞান স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই 
পক্ষে অশেষ প্রয়োজনীয় । স্ত্রী ক্ষেত্র বিশেষ, অতএব ক্ষেত্র 
যেমন হইন্বে ফলও তেমনই ফলিবে, এই জন্য স্ত্রীশিক্ষা আমার 
পবিত্র ইসলাম শান্সে ফ্জ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। 
এই ফর্জ আদায় করাও অতি অবশ্য কর্তব্য । যে গৃহে স্ত্রী 
শিক্ষিতা ও পরিশ্রমী তথায় কষ্ট স্থান পায় না, এমন কি যে 
দেশের স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিতা ও পরিশ্রমী তথায় কেহই ছুঃখী 
নহে। জ্্রীলোকগণের পরিশ্রমী হইবার ফল আপন গৃহকারধ্য 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন করা, আপন গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সতত 
গচ্ছিত রাখা, পাকপ্রণালীর শিক্ষা ও সহজসাধ্য শিল্প শিক্ষা করা 
ইত্যাদ্ি। স্ত্রী শিক্ষিতা হইলে যেমন সন্তানসম্ততিগণ বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান হয়, তেমনই স্ত্রী পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষুঃ হইলে 
সম্তান সম্ভতিগণ বলিষ্ঠ ও বলবান হইয়া থাকে ।) স্বামী ও 
স্ত্রী পরস্পরের সন্বন্ধ বুঝাইয়া কালাতিপাত করিতে পারিলে 
অশেষ স্বখ ও সচ্ছন্দতার কারণ হইয়া থাকে এবং পরস্পরে 
এক ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কেহ কাহারও ভালবাসার পাত্র বা 
পাত্রী নাই, এই ধারণা মনোমধ্যে স্থান পাইলে উভয়ের সুখ, 
রর ্ 


৯৮ গাহস্থ্য-নীতি | 
ভালবাসা ও প্রণয়ের আর সীমা থাকে না।. যে স্থানে মনের 
সখ অথগুনীয়রপে বিদ্যমান তথায় কোন প্রকার কষ্টের অধিকার 
হইতে পারে না। হিন্দু শাক্সে আছে, মনু বলিয়াছেন 2 | 
সংস্কত। ূ 

সন্তষ্টো ভার্ধযয়! ভর্তা ভর্র ভার্য্যা ততৈবচ 1 

যন্মিন্বেব কুলে নিত্যং কল্যানং তত্র বৈররবম্‌৮ 
ইহার অর্থ এই যে, ঘে ঘরের স্ত্রীর উপর স্বামী এবং স্বামীর উপর 
স্ত্রীর অনুরাগ ও প্রণয় থাকে তথায় সর্বব প্রকার সৌভাগ্য নিবাস 
করে। যথায় কাপ্রণয় ও কলহ থাঁকে তথীয় দরিদ্রতা" উপস্থিত 
হয়। আরও মনু বলিয়াছেন 8 

সংস্কৃত । 
১। শযত্তরনার্য্যস্ত পুজ্যন্তে রমস্তে ততুদেবতাঃ | 
যত্রৈতান্ত নপৃজ্যান্তে সর্বান্ত ত্রাহফলাঃ ক্রিয়া ॥ 
২। শোচস্তি জাময়ে। যত্র বিনস্ত ত্যাশড তৎকুলম্‌। 

ন শোচত্তি তু য্রৈতাঃ বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা 1” 
. ইহার অর্থ এই যে৫১) যে গৃহে স্ীলৌকের সহিত সদ্যবহার 
হয়, সে গৃহের পুরুষগণ বিষ্তাযুক্ত হইয়া দেবতুল্য হন ও 
আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকেন এবং জ্ীলোকের সহিত সদ্যবহার. 
না হইলে সে গৃহে সমস্ত কর্ম নিক্ষল হইতে থাকে । (২) ষে 
গৃহে স্ত্রীলোক শোকাতুরা হুইয়! ছুঃখ পাইয়া থাকেন, সে গৃহ 
শীঘ্রই নষ্ট হইয়া পড়ে এবং যে গৃহে স্ট্রীলোকগণ আনন্দ 
উৎসাহে সর্বব্দা পূর্ণ ও প্রসন্ন থাকেন, সে গৃহ সর্ববদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে । 


পঞ্চম অধ্যায়। ৯৯ 
৪। স্বামী ষে প্রকারে জ্্রীর নিকট প্রণয় ও ভালবাসার 
জন্য এশ্বরিক বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীও স্বামীর নিকট সেই প্রকারে 
আবদ্ধ। পরম্পরের সুখ, সচ্ছন্দতা, দুঃখ ও কষ্টেরদিকে লক্ষ্য 
করিয়া কালযাঁপন করিলে পরম্পরের ছুঃখ ও কষ্টের লাঘব 
হইয়াই পড়িবে এবং তগুসহ স্থখ ও সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে। 
স্বামী যেমন প্রণয় ও ভালবাসায় স্ত্রীকে বশীভূত করিবেন, তদনু- 
রূপ স্ত্রী ও আপন শ্রীতিপূর্ণ ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় স্বামীকে আবদ্ধ 
হখ ও সচ্ছন্দতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বামীর.সেব! ও তীহান্ৰ 
মন্যসতপ্রির জন্য কার্য করা স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। সময় বিশেষে 
স্রীজাতি ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত থাকিতে পারেন বলিয়া 
ঈশ্বর তীহাদিগকে ক্ষমত৷ দিয়াছেন, (অর্থাৎ মাসিক স্্রীআচার- 
কালে ) কিন্তু কোন কারণ বশতঃ স্বামীর সেবায় ক্রটী কি বিরত 
থাকিবার নিমিত্ত খোদা ও রন্থুল ্্রীজাতিকে কোনই আদেশ বা 
ক্ষমতা দেন নাই। স্বামী ছুট প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলেও তীহার 
অন্যায় ও অত্যাচারের ব্যবহারকে মনে স্থান না দেওয়া বরং 
অবহেলা করা স্ত্রীর কর্তব্য, তত্রাচ ্দামীর সেবার ক্রুটা করা অথবা 
তাহার মনোবাঞ্ছ পুর্ণ করিতে অবহেলা বা বিলম্ব করা স্ত্রীর 
কর্তব্য নহে। স্বামীর সেবাতে নিয়ত আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া তাহার 
ইচ্ছানুরূপ আদেশ প্রতিপাঁলনে স্ত্রীর মনোমধ্যে যে অতুলনীয় 
আনন্দের উৎপত্তি হইবে তাহাই তীহার ইহকালে স্বর্গ স্থখসম 
অপরিসীম সখ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। ষীহাদের স্বামী ও 
সত্রীতে আন্তরিক প্রণয় ও সম্ভতাব আছে জগতে তাহারা স্থখী 
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বলিয়া! গণ্য, হার স্বামী ও স্ত্রীতে প্রণয় ব! সম্ভব নাই জগতে 
ভীহারা অন্থ্খী ও ছুঃখী। স্ট্রীর নিকট স্বামীর গুরুত্ব মহণু। 
স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পরম গুরু ও তক্তিভাজন। নিয়ত কায়, 
মন ও বাক্যের ছারা শত অপরাধিনীর ন্যায় অপরাধিনী জ্ঞানে 
আন্তরিক শ্রীতি ও ভক্তি সহকারে স্বামীর সেবা করাই স্ত্রীর 
কর্তব্য ।  স্ত্রীজাতির বিবাহের পর সংসারে সর্বব প্রকারের 
আশ্রয় স্থল কেবলমাত্র স্বামী, অন্য আর কেহই নাই, এরূপ 
অতুলনীয় মহাপুরুষের সেবাতে শ্ত্রীজাতির মন, প্রাণ ও দেহ 
সুমর্পন করাই ঈশ্বরের আদেশ । আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে 
মনুষ্য অপর মনুষ্যকে সিজদা করা নিষেধ। হদিস শরিফে 
আছে এক সময়ে পরম পবিত্র রস্থুলেকরিম দঃ প্রকাশ করিয়! 
ছিলেন যে, যদি মনুষ্য অপর মনুষ্যকে সিজদা করিবে এরূপ 
. আদেশ ঈশ্বর আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি কেবল মাত্র স্ত্রী- 
জাঁতিকেই আদেশ করিব যে, তীহারা যেন আপন আপন 
স্বামীকেই সিজদার করেন। রস্থুলে করিমের দঃ হদিসপাক 
হইতেছে যে 2 
আরবি । 
“লাও কুনতো অমরা অহদন আই এস জোদা 
লেঅনদিন লা অমরতো। ইমরতন অনতস জোদ। লেজওজেহা ” 

অতএব বুবা' আবশ্যক স্ত্রীর নিকট স্বামীর মহত্ব কত। স্ত্রীর 
নিকট স্বামী এক প্রকার দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বরূপ ; কারণ ঈশ্বরই 
মনুষ্যের একমাত্র সিজদা করিবার উপযুক্ত পাত্র, ও মনুষ্যজাতির 
মধ্যে স্ত্রীর নিকট স্বামীই তছুপযুক্ত ; অতএব এরূপ মহাপুরুষের 





পঞ্চম অধ্যায় । ১০১ 


সেবা! করিতে ও তীহার মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিতে ক্রটী করিলে স্ত্রী 
ইহকালেই আপন চিন্তানলে আজীবন দগ্ধ হইতে থাকিবেন এবং 
. খোদা ও রস্থলের আদেশের অবমাননাজনিত পাপে পরকালে 
চিরকাল নরকাগ্লিতে পুড়িতে থাকিবেন, ইহাই তীহার প্রতিফল । 
স্বামীর সাংসারিক অবস্থা যেরূপ হউক শা কেন তাহার সেই 
অবস্থাতেই পরম স্থৃথী বিবেচনা কর! ও তীহার ভক্ত হইয়া থাকা 
এবং আপন অবস্থাতে সন্ত থাকিয়া সতত খোদার শুকরানা 
করা অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও. সন্তোষ প্রকাশ 
করিতে থাকা স্ত্রীজাতির কর্তব্য। কোন না কোন কারণে বেসবর , 
অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অকৃতভ্ঞতা ও অসস্তোষ প্রকাশ করা 
কখনই কর্তব্য নহে।. স্বামীর বর্তমানে সত্রীজাতির তীর্ঘ 
নিশ্প্রয়োজন। স্ত্রীজাতি কেবল মাত্র স্থামীর সেবাতেই সমুহ- 
তীর্থের ফল পাইতে পারিবেন ও পরকালে স্ব্গবাসিনী হইবেন। 
কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি বা কোন দোষ বশতঃ অথবা স্ত্রীর বিবে- 
চনায় অল্পদোষে বা বিনা দোষে যদি স্বামী কখন কুপিত হন 
বা কিছু বলেন তত্রাচ তাহার প্রতি রাগ করা কি কোন প্রকার 
অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিয়া স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য 
নহে, তজ্জন্য কিছুই মনে ন! করিয়া অথবা মনোমধ্যে ক্ষোভ বা 
কোন আক্ষেপকে আসিতে না দিয় সহাম্তবদনে ও প্রিয়বাক্যে 
অথবা প্রকারান্তরে স্বামীকে ভুলাইয়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য । 
তাহা মনে রাখিয়া আক্ষেপ করা অথবা স্বামীর দোষ ধরা পতি- 
পরায়ণা স্ত্রীর কাধ্য নহে, কারণ স্বামী স্বাধীন ও স্ত্রী বীনা, 
এ নিষিত্ত ্বামীর স্বাধীনতার উপর স্ত্রী কোনই অধিকার নাই । 


১০হ পাহস্থ্য-নীতি! 


নীচ হইয়া উচ্চের দোষ ধর! কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নহে 
কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়। গিয়াছেন ১. 
পার্শী। 
“খতাঁয়ে বুজরগ৷ গিরফতন খতান্ত”” 

ইহার অর্থ এই যে গুরুজনের দোষ ধরাই দোষ এই জন্য 
স্বামীকে কোন কারণ বাঁ কাধ্য উপলক্ষে দোষী করা স্ত্রীর অধি- 
কার নাই। বরং স্ত্রীর দোষ বশতঃ স্বামী কুপিত হইলে স্ত্রীর 
শতসহজ্র এবাঁদৎ ও বন্দেগী (আরাধনা ও উপাসনা) রুরা উচিত, 
এমন কি তীহার ইহকাল ও পরকাল স্বামীর এক অভিসম্পাতেই 
নষ্ট হইয়। যাইবে। তদনুরূপ স্ত্রীর প্রতি স্বামী সতত 
সন্তু থাকিলে ভীহারই এক আবীর্বাে স্ত্রীর ইহকাল ও 
পরকাল সমুজ্্বল হইতে পারিবে। অতএব এরূপ পুজনীয় 
গুরুজনের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় স্্রীজাতির অবহেলা করা কোন 
প্রকারেই কর্তব্য নহে। স্বামীর স্বভাব ও চরিত্রে বিশেষ কোন 
দোষ ঘটিলে অথবা থাকিলে যে প্রকারে হরর তীহার মন তুষ্ট 
করিয়া অথবা যাহাতে তীহার অপ্রিয় হইতে না হয় এইরূপ 
কোমলতা ও মধুরতাতে তীহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলে 
অবশ্যই তাহাতে শুভফল লাভ করিতে পারিবেন। সরলতা ও 
নম্রতার ছার স্ত্রী স্বামীর উপর যে প্রকারে অধিকার বিস্তার 
করিতে পারিবেন, .কর্কশতা ও কঠোরতীয় তদ্রুপ ফল কখনই 
পাইতে পারিবেন না বরং পরিণামে অপ্রিয় হইয়া গিয়৷ আপন 
ইহকাল ও পরকাল হারাইয়৷ বসিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এক প্রাকার দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বরূপ । নাস্তিক- 
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গণ প্রকৃত ঈশ্বরের দোষ ধরিয়া থাকেন কিন্তু আস্তিকগণ কখনই 
তাহা মুখে আনিতে পারেন না, কারণ তীহার দোষ নাই, তিনি 
নির্দোষ ও নিস্কলহ্ক, অতএব মনুস্তের পক্ষে ঈশ্বরের দৌষ ধরাই 
অন্যায়, তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন ততসমূহই আমাদের 
উপকার ও মঙ্গলের জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে তদন্ুরূপ স্ত্রীর 
দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বামী, স্ত্রীর পক্ষে তিনি যাহাই করুন না কেন তাহা 
স্ত্রীর পক্ষে দোষ নহে, অতএব তাহার কার্ধ্য স্ত্রীর আপত্তি করা 
অথবা দোষ ধরা অন্যায়। স্ত্রীর প্রতি ভাল করিলেও স্বামীর 
গুণ এবং 'মন্দ করিলেও তীহার গুণ বলিয়া স্ত্রীকে বিবেচনা : 
করিয়া কালাতিপাত করিতে হইবে । ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক- 
গণের পরকাল যেমন মন্দ হইবার কথা তেমনই স্থামী- 
বিরোধিণী স্ত্রীলোকগণের দশীও তাহাই ঘটিবার ব্যবস্থা । 
এরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমতুল্য ব্যক্তির সেবা! করিতে হইলে 
ধাহার ষে প্রকৃতি-বিশিষ্ট স্বামী হউন না কেন তীহার কদম- 
মোবারক অর্থাৎ পবিত্র চরণ ছুইটা স্ত্রীর অন্তরে ত স্থান পাঁইবেই 
পাইবে, তত্রাচ প্রকাশ্যে সেই পবিত্র চরণদ় স্ত্রী বক্ষে, চক্ষে ও 
মস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত । ঈশ্বর মনুস্জাতিকে অশরাফুল 
মখলুকাতি অর্থাৎ সর্ব জীবের মধ্যে শ্রেষ্জীব করিয়াছেন। 
ফলতঃ অন্যান্য জীব সমূহকে যেমন মনুত্তের উপকারের জন্য 
নিকৃষ্ট জীবরূপে জন্ম দিয়াছেন তেমনই মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী 
জাতিকে আপন আপন স্বামীর সেবার জন্যই মনস্থ করিয়া সপ্ত 
করিয়াছেন। ইহাই যদি খোদা ও রহ্থলের অভিমত না হইত 
তবে খুদ রম্থুলেপাক দঃ এরূপ বলিতে কেন্স_ | 
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আরবি। 


“অইওমা ইমরা অতুন বাতত জওজেহা! 
অনহারাদিন দখলতিল জন্নতা” 


ইহার অর্থ এই যে, যে স্ত্রীর উপর তীহার স্বামী সন্ত থাকিবেন 
তিনি অবশ্যই স্বর্গবাঁসিনী হইবেন। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় 
আর কি হইতে পারে । আরও রম্থুলে খোদা দঃ আপন পবিত্র 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ষে 8 


আরবি। 
“এজ। দায়া অর রজলো৷ অনরা অত 
এলা ফর শেহি ফলম তাতে ফবাতা, 
গজবানন অলেয়হ! ল! নতহল 
মলায়েকতো হত্বা তসবেহ1” 


ইহার অর্থ এই যে, যে সময়ে স্বামী জ্ত্রীকে আপন শয্যায় আহ্বান 
করিবেন স্ত্রী যদি তঙ্ক্ষণাৎ তথায় আগমন না করেন ওও স্বামী 
যদি তজ্জনিত কারণে একা অসন্ধুষ্টচিন্তে থাকিবেন তবে সমস্ত, 
রাত্রি ফেরেস্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতগণ সেই স্ত্রীর উপর লানগ 
অর্থাৎ অভিসম্পাত করিতে থাকিবেন। ফেরেস্তাগণের লান 
খোঁদার গজবের তুল্য, এক্ষণে ভাবিয়া দেখা উচিত এক সময়ের 
আদেশের অবহেলায় স্ত্রীর প্রতি দণডাজ্ঞার ব্যবস্থা কিরূপ । 
কথিত আছে, জনাব মহম্মদ যুস্তফার দঃ সময়ে কোন এক ব্যক্তি 
আপন স্ত্রীকে তাহার পির্রুলয়ে রাখিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে 
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গিয়াছিলেন স্ত্রী অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন, পতির আদেশ ও. 
ইচ্ছার বিপরীতে কোন কাধ্য কখনই করিতেন না; তিনি 
দোতলার উপরেই থাকিতেন, পিতা তাহার নিন্ন স্তরে থাকিতেন, 
দোতলা হইতে নিন্সে আসিবার জন্য তাহার পতি তীহাকে কোন 
আদেশ বা ক্ষমতা দিয়া যান নাই বরং নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। 
এমন সময়ে তীহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, আপন 
পতির আদেশের বিপরীত নিন্সের স্তরে আসিয়া কি প্রকারে 
আপন পিতার সেবা করিবেন বা একবার পিতাকে দেখিবেন 
এই বাসনায় তিনি জনাব রস্থলেকরিমের দঃ সমীপে কোন লৌক 
দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া! পাঠাইলে জনাৰ রন্থুলেকরিম দঃ 
প্রকাশ করেন যে, তীহার পতির কোন আদেশের বিপরীত 
কোন আজ্ঞা বা ব্যবস্থা করিবার আমার ক্ষমত! নাই, এক্ষণে 
তিনি আপন পতির আদেশের বিরুদ্ধে নিন্মে আসিতে পারেন না। 
এই প্রকারে সেই সতী ও সাধবী স্ত্রী অনুমতি না পাওয়ায় নিম্ন 
স্তরে আসিয়া পিতাকে দেখিতে পাইলেন না সেই রোগেই 
তাহার পিতার মৃত্যু হইয়া যায়; তপরে এক সুময়ে এক 
.রািতে স্বপ্নে আপন পিতাকে দেখিতে পাইলেন ও তিনি আপন 
কন্যাকে জানাইলেন যে, ফ্লামার পতিপরায়ণতাগুণে জগণ্পাতা 
জগদীশ্বর আমার অসংখ্য গুনাহ অর্থাৎ পাঁপের ক্ষমা করিয়া 
দিয়! আমাকে স্বর্গবাসী করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ভাবা উচিত 
পতির মহত্ব কত, পতির আজ্ঞা কিরূপ এবং পতিপরায়ণতাঁর 
পরিণাম ফল কি প্রকার । আরও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, কোন এক দেশে একজন অত্যন্ত বদকার, অত্যাচারী, 


৯১০৬ গাহস্থ্য-নীতি। 


মাতাল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি-বিশিষ্ঠ মনুস্ত ছিলেন, তীহার স্ত্রী অত্যন্ত 
পতিগতপ্রাণা ও পতির ভক্ত ছিলেন। পতির চরিত্রগুণে 
ভয়কে কখন মনোমধ্যে স্থান না দিয়! নিয়ত ভক্তিভাবেই আপন 
পতির স্ব! ও মন:তুন্তি করিতে কখন কোন প্রকারেই তিলাদ্ধ 
বিলম্ব করিতেন না। এক সময়ে রাত্রে তাহার পতি আপন 
স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী অত্যন্ত উন্মস্ত হইয়া বাড়িতে 
আসিলেন, তৎকালে স্ত্রী আপন আহারে বসিয়া ছিলেন, এমন 
সময়ে স্বামীর আদেশ হইল যে, এক পাত্র জল দেও, স্ত্রী 
তৎক্ষণাৎ আহার ত্যাগ করিয়া একটী পাত্রে জল লইয়া শব্যা- 
পার্খে দণ্ডায়মানা হইলেন, এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামী 
নিদ্রাভিভূত হইয়া গেলেন। স্বামীর সুখের নিদ্রা ভগ্নকর! 
মহাপাপ মনে করিয়া তাহার নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত জন্মাইলেন 
না, কিন্তু জলপাত্র লইয়া সেই স্থানে দীড়াইরাই রহিলেন, পাছে 
হঠাৎ তাহার নিদ্রাঙ্গ হয় ও পুনরায় জল চাহিয়া বসেন এবং 
জল আনিতে যদি কোন প্রকার বিলম্ব ঘটিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় 
স্ত্রী আপন স্থানচ্যুত হইবার জন্য সাহসী হইতে পারিলেন না». 
সেই স্থানেই জলপুর্ণ পাত্রসহ দীড়াইয়াই রহিলেন ; রাত্রি 
অবসানপ্রায়, এমন সময়ে স্বামীর নিদ্রাভগ্ন হইলে তিনি দেখিতে 
পাইলেন স্ত্রী শয্যাপার্থে জলপান্রসহ দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, পদদ্বয় 
স্ফীত হইয়া গিয়াছে, একান্ত চিন্তে ও সন্তোষ সহকারে আপন 
স্ত্রীর শুভ কামনায় ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন ; শেষ রাব্রির' 
শুভলগ্নে ও পতিপরায়ণা সতী স্ত্রীর ভাগ্যগুণে পতির প্রার্থনা 
ঈশ্বর 'সমীপে ততক্ষণাৎ মঞ্জুর হইয়া গেল। ঈশ্বর তীহার 
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অন্তরাত্ম সমুজ্জবল করিয়া দিলেন, সতী সাধবী হইয়া উঠিলেন 
পতিসাধনার 'ফল এক রাত্রের তপস্তাতেই প্রাপ্ত হইলেন) 
ইহজগতে সকলের অন্তর ও বাহির এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ বিষয় 
সমূহ দেখিতে ও জানিতে সক্ষম হইয়া পড়িলেন। একদা তিনি 
আপন গৃহের সন্সিকটস্থ কৃপ হইতে অনবরত জল তুলিতেছেন ও 
ফেলিতেছেন, এমন সময়ে একজন পথিক আসিয়া তাহার নিকট 
জল প্রার্থনা করেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন কিঞ্চিও 
অপেক্ষা করুন, পথিক পিপাসার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, 
ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিয়া বলিলেন, একি ব্যৰস্থা !. 
আপনি এত কষ্ট করিয়া কূপ হইতে জল তুলিতেছেন 'ও 
ফেলিতেছেন, পিপ্সায় কাতর ব্যক্তিকে কিঞ্িওমাত্র জল-প্রাদান 
করিতেছেন না; তখন তিনি উত্তর করিলেন ইহা আঞ্জনার 
পাখীকে মরিয়া যাইতে বলা ও পুনরায় তাহাকে জীবিত হইতে. 
বলার কাধ্য নহে। তখন পথিক ভাবিলেন ইনি সাধারণ 
স্্ীলৌক 'নহেন, ইনি আমার বিবরণ কি প্রকারে জানিতে 
পারিলেন। তীহার বিবরণ এই যে, তিনি একাধিক্রমে ৩৬ 
বশসরকাল বনে জঙ্গলে থাঁকিয়া ফল মূল আহার করিয়া অত্যন্ত 
কঠোর তপস্তা ও সাধনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে এই বর 
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন যে, তিনি যখন যাঁহাকে যাহা বলিবেন 
তাহাই, ঘেন তাহার প্রতি ততক্ষণাৎ ফলিয়া৷ যায় অর্থাৎ বাক- 
সিদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি আপন ক্ষমতা পরীক্ষা 
করিবার উদ্দেশে যাইতে ছিলেন, এক স্থানে কতকগুলি বক্‌- 
পক্ষীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মৃত্যু কামনা করেন 


১০৮ গারস্থ্য-নীতি 1: 


তওক্ষণাৎ তাহারা মরিয়! যায়, কিন্তু এতগুলি জীবের অকারণ 
মৃত্যুর বিষয় মনে ভাবিয়৷ পুনরায় তাহারা যেন জীবিত হইয়া 
উঠে এই বাসনা করিলেন, তাহারা পুনরায় জীবিত 'হইয়া 
উঠিল। ইহা যদিও সেই সাধ্বীর সম্মুখে ঘটে নাই সত্য, 
কিন্তু তিনি আপন তগন্তাপ্রাপ্ত ক্ষমতাগুণে জানিতে পারিয়া 
ছিলেন। তাহার পর তাহার জল তোলার কাধ্য শেষ হইলে, 
তিনি জল দিতে প্রস্তত হইলেন, তখন সেই সাধুপুরুষ জল লইতে 

সম্মত না হইয়া অত্যন্ত অনুনয় ও বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কে ও তুমি আমার কার্ধ্য কি প্রকারে জানিলে 
টন 1 কুপ হইতে অনবরত জল তুলিয়া! বৃথা 
ফেলিয়! দিবার কারণ কি? অগ্রে আমাকে না জানাইলে 
আস্ষিি জল গ্রহণ করিব না। তখন তিনি আপন পরিচয় প্রদান 
করিলেন ও বলিলেন অমুকদেশে আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার 
গুহে অগ্নি সংযোগ হওয়ার গৃহ্দাহ হইতে ছিল তাহা আমি 
জানিতে ও দেখিতে পাইয়া এই জল দ্বার! তাহার গৃহের অগ্নি 
নির্বাণ করিতেছিলাম। যে ক্ষমতাবলে আমি এই বিষয় 
জানিতে পারিয়াছিলাম ও এই কাঁধ্য করিতেছিলাম সেই ক্ষমতা 
অনুসারেই আমি আপনার কীত্তি জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহ! 
আমার ৩৬ বসরের সাধনার ফল নহে; এই বলিয়৷ আপনার 
ইতিবৃত্ত তাহাকে জানাইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সাধুব্যক্তি 
আপনার সাধনাকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্বক পুনরায় বনে গমন 
করিলেন। ইনিই মহাসাধু শেখ ফরিদ হইতেছেন। ইনি 
তপন্বীগ্ণণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্থী বলিয়া গণ্য । ইহীর ন্যায় 


পঞ্চম অধ্যয়ি। ১০৯ 
কঠোর সাধনা প্রায় কেহই করেন নাই, কিন্তু ইহার তপন্তাও 
স্বামী সেরাবৎ তপস্যার নিকট লঙ্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে 
স্ত্রীলোকগণের ভাবা উচিত যে স্বামীর গুরুত্ব 'কত ও স্বামী- 
সেবার পরিণাম ফল কি। কোন না কোন কারণ বশতঃ স্বামী 
স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইলে স্ত্রী যদিও স্বামীর প্রতি গ্রকাশ্যরূপে 
কোন প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করেন অথচ তীহাঁর মনে 
যদি সেই ভাবের স্থান পাইয়া খাকে ও নিজ স্বামীর ও 
ভাগ্যের দোষ এবং পরস্বামী ও পরস্ত্রীর সৌভাগ্যের জন্য নিজ 
মনোমধ্যেৎ আক্ষেপ করিলে তিনি অবশ্যই ঈশ্বর সমীপে অসতী- 
রূপে পরিগণিতা হইবেন ও তত্রপ পাপে ঈশ্বর সমীপে ধৃত 
হইবেন। আপন স্বামীর প্রতি অটল ভক্তি ও স্সেহের কল্যাণে 
ঈশবানুখহে সী সবপ্রকারেই হী হইবেন। স্বামীর দরে 
চনায় স্ত্রীর কোন দোষ বশতঃ স্বামী কুপিত হইয়া স্ত্রীকে কিছু 
প্রহার করিলেও কিছু বলিবার ক্ষমতা বা অধিকার স্ত্রীর নাই। 
পশুকে প্রহার করিলে যেমন তাহাদের বাক্য উচ্চারণ করিবার 
কোন ক্ষমতা নাই, স্ত্রীও স্বামীর নিকট তন্রপ। তবে পশুর- 
- প্রতি অত্যাচার করা যেমন অন্যার ও পাপ, তেমনই স্ত্রীর প্রতি 
অত্যাচর বা অসদ্যবহার করিলে কি যন্ত্রণা দিলে ঠিক তেমনই 
পাপ ও অন্যায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর ও এমন কি 
মনান্তর হইয়া উঠিলে পরস্পরে কলহ ও দন্দ হইতে থাকা 
উভয়পক্ষে অশেষ অমঙ্গলের কারণ । এই সব কারণে স্ত্রী সমস্ত 
বিষয়ই সহা করিতে বাধ্য। স্বামী যে স্থানে ও যে অবস্থায় 
থাকিবেন এবং ষে প্রকারে কালাতিপাত করিতে থাকিবেন, 


১১০ গারস্থ্য-নীতি। 
স্ত্রীকেও সেই স্থানে সেই অবস্থাতেই আপন স্থামী সহবাসে - 
থাকিয়া স্বামীর সেবা করিয়া আপনাকে পরম সুখী ও চরিতার্থ 
জ্ঞান করিতে হইবে। স্ত্রীর যেরূপ রূপ হউক্‌ না কেনতিনি 
. সৎগুণান্থিতা হইলে তীহার স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া অত্যাচার বা 
অসদ্যবহার় করিবার ক্ষমতা! স্বামীর থাকিবে না। ঈশ্বর স্্রী- 
জাতিকে এমন কোন ক্ষমতা! দেন নাই যে, তাহারা আপন ইচ্ছামত 
এক স্বামী ত্যাগ করিয়া অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন । 
কিন্তু এই সব বিষয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও ইচ্ছা স্বামীকেই 
দিয়াছেন। এই নিমিত্ত স্ত্রীজাতি সর্বব প্রকারেই স্বামীর নিকট 
অধীনা ও নিকৃষ্টা। কোন বিষয়ের ইচ্ছ! বা প্রবৃত্তির অধিকার 
স্ত্রীজাতির নাই; সমূহ বিষয় স্বামীর উপরেই নির্ভর করিতেছে । 
কিন্তু স্বামী প্রাবল, স্ত্রী ছু্রবলা, প্রাবলের অত্যাচার দুর্ববলকে সহ্য 
করিতে হয় ত্য, ফলতঃ ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ নহে, 
তাহার প্রতি দয়া ও সদ্যবহার করাই কর্তব্য । আবার অনেক 
স্থলে স্ত্রীর দোষেই স্বামী নষ্ট হইরা থাকেন। স্বামী যে বিষয়ে 
ও কার্যে সখী ও সন্তুষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন স্ত্রী যদি আপন 
; মিথ্যা অভিমান ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীকে প্রণয়পাশে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখেন ও তধনুরূপ 
কাঁধ্য করেন তবে স্বামী কখনই কুপথগামী হইয়া মন্দ হইতে 
পারিবেন না, তিনি অবশ্যই আপন স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ 
থাকিবেন। স্বামী আপন স্ত্রীর নিকট আপন ইচ্ছানুরূপ 
ব্যবহার না পাইলেই অন্য স্ত্রীর মিথ্যা কুহকে পড়িয়া আসক্ত" 
হুইয়৷ পড়েন। স্থামী স্ত্রীকে আপন ইচ্ছানুক্ধপ ব্যবহার শিক্ষা 


পি 
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দিতে পারেন, তাহা না করিয়া অন্য স্্রীভে আশক্ত হওয়া 
তাহার গুরুতর অন্যায় ও পাপ। উহাতে আপন দেহের গ্রাতি 
অত্যাচার করা হয়। পরের প্রতি অত্যাচার করিলে যেমন 
পাপ হয়, তেমনই নিজ দেহের উপর অত্যাচার করিলেও অকালে . 
এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তীহার সেই দেহের.পতন হইয়া পড়ে 
অন্য স্ত্রীলোক যখন পর পুরুষকে সেই পুরুষের ইচ্ছানুরূপ 
ব্যবহারে মন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিতে পারে, তদনুরূপ বিবাহিতা 
স্ত্রী হইয়া আপন স্বামীর ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার না করা স্ত্রীর পক্ষে 
গুরুতর দেষ, এইরূপ বিচ্ছেদ, অনুতাপ ও আক্ষেপে স্ত্রীকে 
সতত মন্কষ্টেই কালাতিপাত করিতে হয়, তথ্বারা তাহাদের 
শরীর ক্ষীণ হইয়া যায় ও আয়ুঃক্ষয় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় 
সন্তান সম্ভতির উৎপত্তি হইলে তাহাঁদেরও ভাগ্য সথপ্রসন্ন হয় 
না এবং অল্লায়ু হইয়া যায়, অতএব স্বামীর মন ও ইচ্ছার 
বশবপ্তিনী হইয়। সতত কার্য করা ও থাকা স্ত্রীর অবশ্ঠু 
কর্তৃব্য কার্য্য। ও 

৫। পুত্রের নিকট পিতা যেমন পুজনীয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
নিকট জোস ভ্রাতা তক্মপ পুজ্য। পিতা বা মাতার বর্তমানে 
কি অবর্তমানে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্সেহ ও সাদর ব্যবহার করা 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য। কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিদ্যা! 
শিক্ষা ও সদুপায় অবলম্বনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া জ্টেষ্ঠের 
কর্তব্য । কনিষ্ঠের পুজ্য ও পুজনীয় হইবার উপযুক্ত কার্ধ্য 
জ্যেষ্ঠ. ভ্রাতার সদাসর্ববদা করা কর্তব্য। ইহাতে অবহেলা বা 
ক্রুটী করা কোন অ্বংশে তাহার উচিত নহে। পিতার সমতুল্য 


বি 


১১২ গাঠ্স্থ-নীতি। 


ন্বেহের চক্ষে কনিষ্ঠকে দেখা ও ভাবা জ্যেষ্ঠের উচিত। 
পরস্পরে কোন প্রকার বিদ্বেভাব ধারণ করা বা কেহ 
কাহাকেও কোন প্রকারে নীরাশ বা বঞ্চিত করা কাহারও কর্তব্য 
নহে। তাহাকে গসব অর্থাৎ আত্মসা২ করা কহে; ঈশ্বরের 
নিকট ইহাঁ মহাপাপ, জন সমাজেও নিন্দনীয় হইতে হয় এবং 
পরকালেও দণ্ুনীয় হইতে হইবে । 

৬1 প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা ও বন্ধুতা সকলই এক এবং 
ইহা এক নৈসর্গিক বিষয়। যে অন্তঃকরণে প্রণয় বা ভালবাস! 
নাই তাহা অচেতন পদার্থের মধ্যে গণ্য । ভালবাস! ও বন্ধুতাতে 
ষে সুখ, সে স্থুখ জগতে কোথাও নাই। বন্ধুতাতে যে বিশ্বাস 
.সে বিশ্বাস জগতে আর কাহারও সহিত হয় না। বন্ধু যেরূপ 
প্রিয় তন্রপ প্রিয় জগতে আর কেহই হয় না । মনুষ্য-জগতে 
সকলকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না 
কিন্তু বন্ধুর নিকট কেহ কখন কোন বিষয় গোপন করিয়া 
রাখিতে পারে না, প্রাণ খুলিয়া! অকপট চিন্তে আন্তরিক ভাল 
ও মন্দ সকলই বিষয় প্রকাশ করিয়া! দেয়, এই বন্ধুর আদর 
সর্ববাপেক্ষা অধিকতর বলিয়াই খোদয়ে পাক আপন রহ্থলে 
মকবুল মহম্মদ মুস্তফা দঃকে আপন পবিত্র কলাম শরিফে 
বন্ধু বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
ভালবাসা ও বন্ধুত! জীব মাত্রেই আছে। মানুষের বন্ধু বিহীনে 
থাকা অসম্ভব, অতএব বন্ধু নির্ববাচন করিয়া! বন্ধুতা করা বিজ্ঞ ' 
ব্যক্তির কাধ্য। এই নিমিত্ত মহাজ্ঞানী মওলানা সাদি বলিয়। 
গিয়াছেন 8 





পঞ্চম অধ্যায়। ও ১১৩ 


পার্শী। . . 
“অগর কহতর রেজাল ওফতদ জেইশ উন্দ কমগিরী 
এক! অফগাঁ, দোয়ম কমবোহ, সোম বজ্জাত কশমিরী” 


ইহার অর্থ এই যে, যদি বন্ধুতা করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের 
দুর্ভিক্ষ বা অভাব হয় অর্থাৎ বন্ধুতা করিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি 
না পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থাতে আফগানিস্থানবালী,কান্ছোঁ 
-ডিয়াবাসী ও কাশ্মীরবাপী লোক পাওয়া গেলেও তত্রাচ 
তাহাদের সহিত বন্ধুতা কখনই কর্তব্য নহে। (তবে ইহা 
কোন দলিল নহে) ইহারা মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস- 
ঘাতক হইতেছে । বন্ধু করিতে হইলে তাহার স্বভাব চরিত্র 
আচার ব্যবহারাদি সকল বিষয় অগ্রে তত্ব করা কর্তব্য। দোষ 
দেখিতে পাইলে অথবা বুঝিতে পারিলে তাহার বন্ধুতা ত্যাগ করা 
উচিত। যে ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিতে গেলে লোক সমাজে 
নিন্দনীয় ও দ্বণিত হইতে হইবে, স্বভাব, চরিত্র, আচার ও 
ব্যবহারে দৌষ ঘটিবে, এ প্রকার ব্যক্তির সহিত প্রণয় করা কোন 
প্রকারেই উচিত নহে। সদ্ধংশজাত, শিক্ষিত, সন্রাস্ত, অচ্চরিত্র, 
নিরহস্কারী, দয়ালু, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও মিষ্টভাবী ব্যক্তির সহিত 
প্রণয় ও ভালবাসা করা কর্তব্য। স্থুখে সখী ও দুঃখে ছুঃখী 
হওয়া বন্ধুর প্রধান পরিচয়। ধাহার হৃদয়ে এই গুণ থাকে 
তিনিই প্রকৃত বন্ধু। মৌলনা শাদি বলিয়া গিয়াছেন ₹_ 


পাশা । 
পদোস্ত আ দানম কে বিগিরদ দত্ত দোস্ত 
দর পেরেশী হালে ও দর মন্দেগী”” 


ইহার অর্থ এই যে, অসময়ে যে বন্ধু উপকারে আসেন তিনিই 
৮ চে 


১১৪ গাহস্থ্য-নীতি । 


প্রকৃত বন্ধু অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা হইলে তাহার 
পরিণাম মন্দই হইয়া উঠে, অতএব অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত 
বন্ধু করা কোন অংশেই কর্তব্য নহে। উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত 
ভালবাসায় যে উপকার পাওয়। যায় তদ্রুপ. উপকার আর 
কাহারও দ্বারা পাওয়া বায় না, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন 
উর্দু 
“ফিল কিচড়মে ফুঁসে কো! চাহিক়্ে হাতি কওয়ী 

- ইয়ার দর মান্দে কো চাহিয়ে ইক়্ারে দিথি”” 
ইহার অর্থ এই যে, হাতী কে পড়িলে তাহাকে যেমন অন্ত 
বলবান হাতীতেই তুলিতে পারে তেমনই অসময়ে যাহার যিনি 
আন্তরিক বন্ধু হন তিনিই তাহার উপকারে আসেন। অসৎ 
জনের সহিত প্রণয় থাকিলে সে সময়ে উপকার করা দূরে থাকুক 
তাহার দ্বারা অশেষ অপকারই হইয়া থাকে, তিনি অগ্রে বন্ধুর 
উপরেই হস্ত ক্ষেপণ করিবেন ইহাই তাহাদের স্বভাব । এই মর্মে 
কোন জ্ঞানি লৌকে বলিয়াছেন 2 ূ 

- পার্শা। 

«অনার অগর পোথ্ত। শওদ পারা কুনদ পোস্তরা 

রজিল অগর বুজর্গ শওদ রঞ্জ দহদ দোস্তরা 1৮ 
ইহার অর্থ এই যে, যেমন দাড়িম্ব ফলের ছাল দাঁড়িম্বের দানা 
গুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া অর্থাৎ রক্ষা করিয়া রাখে কিন্তু সেই 
দানা গুলি যখন পাকিয়া উঠে তখন আপনাদের রক্ষাকারী 
ছালটাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। তেমনই ইতর লোকের 
সহিত বন্ধুত৷ করিলেও তাহার পরিণাম তাহাই হইয়া দীড়ায়। 


- পঞ্চম অধ্যায়) - ও ১৯৫ 


অনুপযুক্ত, ব্যক্তির মধ্যে ধীহারা আপন বেশ ভূষা ও সম্বল 
আদির দ্বারা সভ্য হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারের 
সহিত বন্ধুত। করা দুরের কথা তীহাদের সহবাসে থাকা - শু 
কর্তব্য নহে। তাহারা পরের সম্মানের হানি করিয়া নিজ 
সম্মানের বৃদ্ধিরই চেষ্টা করিয়া থাকেন ও করেন। ভীহাদের . 
নিকট হইতে যতদূর অন্তরে থাকা যায় ততই মঙগল।, কোর 
জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়াছেন £__ 
পাশা । 
“সিফলা গর খুশ পোশ বাশদ নিজ্দ খুদ জায়েশ মদেহ 
কফ্‌্শ গর জর্রি' বুয়দ বর সর নমি বায়েদ নেহা?” 
ইহার অর্থ এই যে, পায়ে পরিধানোপযোগী পাদুকা বিস্তর মণি- 
মুক্তা-খচিত মূল্যবান হইলেও যেমন কেহ তাহাকে মাথার উপর 
রাখে না__তেমনই সিফলা অর্থাৎ ইতরলোকে আপন আর্থীক 
সম্ধল বশতঃ মূল্যবান্‌ বেশভুষায় ভূষিত হইলেও তাহাদের সহিত 
বঙ্ধুতা করা দুরের কথা তীহাকে নিকটে বসিবার জন্যও স্থান 
দেয় না, কারণ তাহাদের কার্যের পরিণাম ফল নিতান্ত 
অসস্তোষকর হইয়াই থাকে। তবে আর এক কথা, এই রূপে 
বন্ধু নির্বাচন করিতে গেলে নির্দোষ বন্ধু না পাওয়াই সম্ভব, 
কি এই মন্মে কোন 
বিজ্ঞলোকে বলিয়াছেন ৪-_ 
পার্শী। 

“ইয়ার বে আয়েব মজৌয় তা বমানি বেইয়ার» 7.০ 

ইহার অথ হিক্‌ এই-- প্রণয় হই্রার সময় কাহারও কোন 


১১৩ ' শাহস্থ্য-নীতি। 

দোষ জানিতে না পারিলেও পরে যদ্দি দোষের বিষয় জানিতে 
পার যাঁয় অর্থাৎ যাহাকে অনেকেই ভাল বলে না, মন্দই বলে, 
ঘাহার সহিত বন্ধুত৷ ত্যাগ কর! অথবা না করাই কর্তব্য । 

, ৭। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী এক জন প্রধান বন্ধু। স্ত্রীর 
বন্ধৃতাকেও প্রণয় বলা যায়। এই প্রণয়ে যে উপকার পাওয়া 
যায় তাহা অসীম ও অতুলনীয় ; তত্রপ প্রণয় অপর কাহারও 
নিকট হইতে আশা করা যাইতে পাঁরে না। বন্ধৃতার প্রধান 
সর্ত, স্থুখে সখী ও দুঃখে ছুঃহথী, ইহার জন্য স্ত্রী ষেমন একজন 
প্রধান অনুসঙ্গিণী, তত্ত্রপ প্রায় আর কেহই হইতে পারে কি না 
সন্দেহ। তবে এই প্রকার গুণের আশা পতিপরায়ণা ও পতি- 
গতপ্রাণ। সতী এবং সাধবী স্ত্রীলোকগণের নিকটই করা ষাইতে 
পারে। বর্তমান শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার গুণে এবং পুরুষ- 
জাতির ব্যবহার দৌষে, আজকাল জ্রীলৌকগণের মধ্যে অনেক- 
কেই সর্বগুণান্থিত৷ হইতে প্রীয়ই দেখা যায় না। স্বীকার করা 
যায়, অনেকেই সতী, স্বাধবী এবং পতিপরায়ণা আছেন কিন্তু 
পতিগতপ্রাণা হওয়া! আজকাল বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, 
ইহা কেবল উপস্থিত শিক্ষা, সহবাস ও স্বাধীনতার ফল বিশেষ। 
' আবার ভ্্রীলোকগণের মধ্যে অনেকেই সময়, স্থান ও জন . 
অভাবেও সতী ও পতিপরায়ণা হইয়। থাকেন। তীহাদের 
নিকট পতিগতপ্রাণাগুণের লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। 
যে স্ত্রী প্রকৃত পতিগতপ্রাণা, তিনিই স্বামীর প্রকৃতবন্ধু। 
স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আব- 
শ্যক, ভাঁহা আঙ্জকাল দ্রেখিতে পাওয়া কঠিন হইয়া উিয়াছে, 
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বিশেষতঃ, শিক্ষিত সমাজেই ইহার অভাব বেশী, ইহা কেবল 
স্রীশিক্ষার দোষ নহে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষার দোষ; 
কারণ আজকালকার শিক্ষার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার সম্পূর্ণ : 
অভাব, এ শিক্ষা না হইলে কখনই কাহারও চরিত্র গঠিত হইতে 
পারে না। স্বভাবতঃ ভ্ত্রীলৌকগণের রূপ লইয়া বিচার হয় নী, 
শুণ লইয়াই বিচার হইয়া থাকে । ইহা পূর্বের বিচার, হালৈর 
বিচার নহে। হালের ব্যবস্থা তাহার বিপরীত। ভ্্ীলোকের 
গুণের বিচার সন্বন্ধে কোন বিজ্ঞলোকে বলিয়া গিয়াছেন ৫ 

্ হিন্দী। 

“চঞ্চল, বহু চিন্বক না, বু ভোজন ও বছুরেষ 

এ চারো তুরগ্গ কা গুণ হায় তিরিয্া। কা দোষ” 
অর্থাৎ, এই চারিটা বিষয় ঘোড়ার পক্ষে বিশেষ গুণ কিন্তু নী 
লোকের পক্ষে মহা দোষ। কারণ চঞ্চলা, উচ্চভাবিনী, ব্হ- 
ভক্ষিনী ও সতত কুপিতা হওয়া জ্ালোকের পক্ষে মহ! 
অলক্ষণ | এই চারিটী দোষের মধ্যে কোন একটি দোষ যে 
স্ত্রীলোকের থাকিবে তাহাকেই অলক্ষণা স্ত্রী বলা যাইবে । 
এই চারিটা দোষের মধ্যে একটীও দোষ না থাকিলে তাহাকেই 
সর্ববগুণান্থিতা স্ত্রী বলা যাইতে পারে; কারণ ইহা থাকিলে 
অপর যে কল গুণ আছে তাহ! সেই স্ত্রীতে অবশ্যই থ[কিবেই 
থাকিবে। স্ত্রীলোক কোন না কোন এক দোষে অলক্ষণা 
হইলে স্বামীর পক্ষে মহাদৌষ ও অমল । 'স্ত্রীর গুণ ও দোঁষেই 
স্বামীর সুখ ও দুঃখ, উন্নতি ও অবনতি । পবিত্র আত্মা মহা- 
পুরুষ সাদি বলিয়া গিয়াছেন £_- | 
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ণজনে খুব ফরম! বরে! পারসা 
কুনদ মর্দ দর বেশ রা পাদশা” 
ইহার অর্থ এই ষে, স্ত্রী সৎস্বভাবা ও পতিপরায়ণা হইলে 
স্রীহারই গুণে তাহার ভিখারী স্বামীও এক সময়ে রাজ 
সমতুল্য হইয় উঠিতে পারিবেন। স্ত্রী স্বামীর অদ্ধ অঙ্গ বিশেষ, 
এই নিমিত্ত অর্ধা্জিনী শব্দের অর্থে ই স্ত্রী বুঝায়; ইহার তাৎপর্ষ্য 
এই ধে সর্ব প্রথমে খোদাওন্দ করিম যখন আদি পুরুষ 
হজরত আদম দঃ কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তৎকালে তাহার স্ত্রী 
মাম! হউয়া দঃ শ্্টি হন নাই, পরে এক দ্বিবস হজরত আদম 
নিদ্রিত ছিলেন এমন সময়ে খোদায়ে করিম আপন মহিম। গুণে 
ও স্থষ্টি কৌশলে হজরত আদমের বাম পস্লী অর্থাৎ বাম 
পার্খের পাঞ্জরের মধ্য হইতে মাঁম। হউয়ার উৎপত্তি করেন ও 
তাহাকে তীহার বাম পার্থেই বসাইয়া রাখেন। হজরত. 
আদমের দঃ নিদ্রা ভগ্ন হইবার পর আপন বাম পার্ে স্ত্রীলোকের 
মোহিনী মৃত্তি দেখিতে পাইয়াই তীহার অন্তরে কামের 
উদ্বেগ হয় ও তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করেন, তৎক্ষণাৎ 
ঈশ্বরের নিষেধ আজ্ঞা হর ও আদেশ হয় যে, অগ্রে পবিত্র 
বাক্যে ইহীকে তুমি বিবাহ কর তৎপরে তাহার গাত্র স্পর্শ 
করিও নচেশু স্পর্শ করিও না। তাহার পরক্ষণেই ঈশ্বর আজ্ঞায় 
তাহাদের পবিত্র পরিণয় কার্য্য সমীধা৷ হইয়। বার । আদি কালে 
পুরুষের অঙ্গ হইতে স্ত্রীর উৎপত্তি বলিয়াই স্ত্রাকে অর্ধাঙ্গিনী 
বলা যায় ও ইংরাজিতে বেটর হাপ বলে। এই নিমিত্ত স্ত্রীর 
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দেহ, মন, প্রাণ, ইচ্ছা আদি যাবতীয় প্রবৃত্তি ও পদার্থ স্বামীর 
বলিয়াই স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। তাহাতে (জ্ীতে) আমি বা 
আপন বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই। সমূহ ও সম্পূর্ণ অধিকার 
স্বামীতেই সমর্পণ করিতে হইবে তাহা হইলেই পতিগতপ্রাণা 
হইতে পারিবেন। আদি পিতা ও আদি মাতার সহিত, ঈশ্বর 
পবিত্র বিবাহের সম্থন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে সভ্য, অসভ্য, 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়তুক্ত মনুষ্যের মাধ্যেই 
বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই জন্য বিনা বিবাহে স্ত্রী 
সহবাস নিষেধ এবং পরন্ত্রী হরণ একটী মহা পাপ। এই 
নিমিত্ত অসভ্য সমাজেও বিবাহের পূর্ব্বে যে যাহ! করুক না 
কেন, কেহ কাহার্‌ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কুপ্রবৃত্তি প্রকাশ 
করিলেই তাহার পাপের প্রতিফল প্রাণদণ্ডই করিয়া বসে । 

৮ স্ত্রীর গুণে যেমন স্বামীর উন্নতি, তেমনই স্ত্রীর দোষে 
স্বামীর অবনতি, স্ত্রীর দোষে স্বামীর গৃহে রহমতের ফেরেস্তার 
আগমন হয় না। হিন্দুগণ বলেন সে স্থানে লক্ষমী স্থান পান 
না। স্ত্রীর দোষ জনিত কারনে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই মধ্যে 
কাহারও মনে স্থখ থাকে না। স্থুখ না থাকিলেই অশান্তি, . 
অশান্তির স্থলে চিন্তার অধিকার অধিক, চিন্তা থাকিলেই 
আয়ুঃক্ষয় করিয়া দেয়। ইহাতে এত শীস্ত্র আয়ুঃক্ষয় হয় যে 
আয়ু শেষ না হইলেও আক্ষেপ বশতঃ আয়ু শেষ হইয়! 
যাওয়ায় অনেকেই আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়। মরিয়া যায়। 
যাহাতে স্ত্রী দারা মনের সখের ত্রাস না হয়, স্ত্রীকে এইরূপই 
হওয়া উচিত। সতী স্ত্রীলোকের মধ্যে উপরি লিখিত চারিটা 
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দোয় না থাকিলেই "তাহাতে আর যাহা থাকে তাহা গুণ বলিয়াই 
ধর্রিতে হইবে, তশ্মধ্যে ভ্্রীলোককে লঙ্জাশীলা, পতিপরায়ণা ও 
পরিশ্রমী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই জ্রীলোকের 
পক্ষে মহা! গুণের বিষয় । এই গুণেই স্ত্রীলোকের গৌরব বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। স্ত্রীর এই গুণেই স্বামীর ভাগ্য স্থৃপ্রসন্ন হয়। যে 
স্ত্রীতে এই সব গুণ থাকে তিনি সততই সুখী । তাহাকে কখন 
দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কখন তাহার কোন 
অমঙ্গল ঘটিবে না। স্ত্রীলোকগণের এই গ্ুগত্রয়ের মধ্যে 
ধর্মের ভয় না হইলে লঙ্জাশীলতা ও পতিপরায়ণতা গুণের স্থান 
হয় না এবং শিক্ষা না হইলে ধর্মের ভয় হয় না। শিক্ষা অর্থাৎ 
বিদ্যার শিক্ষা, ইহা ছুই প্রকার, মৌখিক শিক্ষা ও পুথিগত 
, শিক্ষা, তন্মধ্যে পুথিগত শিক্ষাই সর্ব প্রধান শিক্ষা, তাহার 
' মধ্যে আবার স্ত্রীলোকগণের জন্য কেবল নীতি শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ, 
ইহা রই দ্বার! ধর্ম্দে ভয় ও ঈর্বরের প্রতি ভক্তি হয়, অন্য কোন 
শিক্ষায় তাহ! হয় না। অনেকের বিবেচনায় স্রীলোকগণের 
পক্ষে লিখন শিক্ষা অপেক্ষা পঠন শিক্ষাই শ্রেয়। ধর্ম ভয় 
থাঁকিলেই স্বভাবতঃ তীহাকে পরিশ্রমী হইতে হুইবে। এই 
প্রকারে স্ত্রীলোকে এই গুণত্রয়ে বিভুষিতা হইলে তাহার, ও 
তীহার গর্ভজাত সন্তান ও সম্ততির পক্ষে অশেষ মঙ্জলের বিষয়, 
তদ্বার। সন্তান ও সন্ততিগণ ঝলিষ্ট, বলবান, বিদ্যান, বুদ্ধিমান ও 
ভাগ্যবান হইতে থাকেন । এই প্রকার স্ত্রীর সহিত আস্তরিক 
প্রণয় ও ভক্তি করা স্বামীর কর্তব্য, অনেক স্থলে তাহা না হইয়া 
অত্যন্ত অসছ্যবহার হইয়া থাকে, তজ্জম্যই তাহার ভাগ্য 
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ুপ্রাসন্ন না হইয়া অপ্রসন্ন হইয়া যায় এবং তাহার ছুঃখ ও কষ্ট 
লাগিয়াই থাকে । ক 
৯। কামরূপী শয়তান ( শয়তানের বর্ণনা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে ) সতত মনুষ্যের' মনোমধ্যে বাস করিতেছে । কি 
পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েরই. নিকট ইহার অধিকার আছেই আছে, 
বরং স্ত্রী জাতির উপর ইহার অধিকার পুরুষ অপেক্ষা বেশী 
বলিয়াই পণ্ডিতগণ বলেন। তবে স্ত্রী জাতি লজ্জার বশীভূতা, 
ও পুরুষ নিল্পগজ ইহাই প্রভেদ। এই শয়তান কখন কাহাকে 
আপন অধিকারে আনিয়া কুপথগাঁমী করিয়া ফেলে এই নিমিত্ত 
সকলেরই বিশেষ সাবধাঁনতায় কালাতিপাত করা কর্তব্য ও 
এই জন্য শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার মানসে সরলমতি 
স্্রীলো কগণকে আরও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক । এই 
কারণেই স্ত্রীলোকগণের পর্দা অর্থাৎ অবরোধ প্রথার কঠোর 
আদেশ আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর ছার! আদিহ- 
হইয়াছে স্ত্রীলোক মাত্রেই এই পবিত্র আদেশের বশব্তিনী 
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । পরপুরুষে অন্য স্ত্রীকে দেখা যেমন, 
একজন স্ত্রী অন্ত পুরুষকে দেখাও তেমনই । কখন কে কি 
ভাবে ও কি উদ্দেশে কাহাকে দেখে তাহা কেহ জানিতে বা. 
বুঝিতে পারে না” এই জন্যই পর্দার ব্যবস্থা। কোন স্ত্রীলোক 
এক সময়ে পরপুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যি সেই 
পুরুষের কোন এক অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের প্রতি তীাহার..মন' 
আকর্ষিত হয়, কি তাহার কোন অঙ্কে ভাল বলিয়া! আপন 
মনে মনে বিবেচনা করেন, ভাহা! হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর 
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সমীপে অসতীবূপে গণ্য হইবেন । এই মর্মে হজরত মওলানা 
সাঁদি অলেয়হে রহমত বলিয়া গিয়াছেন-_ 
পার্শা । 
“জে বেগান গানশ চম্ম জন কোর বাশ 
চো৷ বের শুদ অজ খাঁন! দর গোরবাদ” 
ইহার অর্থ এই যে, পর পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করা! সম্বন্ধে 
স্্রীলোকগণের চক্ষুকে অন্ধকরা কর্তব্য, যে স্ত্রীর চক্ষু ঘর 
হইতে বাহিরে গেল অর্থাৎ পর পুরুষকে দেখিল তাহার মৃত্যুই ; 
শ্রেয় বা তাহার গোরে যাওয়াই মঙ্গল। ঈশ্বর মন লইয়াই বিচার 
করেন। কোন না কোন পুরুষের দৃষ্টিতে পতিত হওয়া ব 
পরপুরুষকে দেখা অথবা কোন প্রকার সমারোহ স্থলে 
কিম্বা তাহার নিকটে গমন করিয়া কাহাকেও দেখিলে মনের 
মধ্যে কোন না কোন প্রকার কুভাব 'ক্ষণকীলের জন্যও স্থান 
পাঁওয়। অসঙ্গত নহে, এই নিমিত্ত ' ইহা স্ত্রীলৌকগণের পক্ষে 
নিষেধ হইয়াছে । - পরপুরুষে দেখা অপেক্ষা, পরপুরুষকে 
'দেখা স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা পাপ। এইরূপে পরপুরুষের 
প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পড়িতে স্ত্রীলোকের মন কলঙ্কিত হইয়! 
গিয়া ক্রমে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের হ্রাস হইয়া 
যাওয়ায় প্রকাশ্বরূপে সতীত্ব নষ্ট হইয়া! যাইতে পারিবে। 
এই কারণেই ইহার কঠোরতা । এই পর্দার অভাব জনিত 
দৌঁষেই জগতে নিত্য নিত্য কত শত সহ্ত্র দুর্ঘটনা যে 
ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পবিত্র হদিস শ্রীফে 
আছে, এক সময় এক অন্ধ ভিক্ষুক জনাব রন্থুলের করিমের দঃ 
রঙ % 
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বাটির সদরে আসিয়া ভিক্ষা চাহে, তাহাতে রম্থুলের করিমের 
দঃ কন্! উন্মল বরকাত শ্রীমতী ফাতেমা খাতুন জেন্ন ভিন্সণ 
দিতে যাইবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, 
জনাব রম্তবলে করিম দঃ তাহাকে উত্তর দেন যে ভিখারী অন্ধ 
হইতেছে সত্য কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন। এক্ষণে 
ভাবা উচিত ইহার মধ্যে কত বড় মহান আদেশ ও উপদেশ 
নিহিত রহিয়াছে, এই পর্দা স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা গৌরবের 
বিষয়। ইহা সতীত্ব রক্ষার প্রধান উপায়। যেস্ত্রীতে পর্দা 
নাই, তাহার সতীত্বে সন্দেহ আসিয়া গড়ে। পর্দা রক্ষা 
করিতে গেলে লজ্জাশীলতার আবশ্যক, যিনি এই পার্দীকে 
ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়া লঙ্জাশীলতা অধিকার করেন, ভিনি 
অবশ্যই সতী ও পতিপরায়ণা হইবেন এবং সতী পতিপরায়ণ! 
হইলেই তাহাকে অবশ্যই পতিগতপ্র।ণা হইতে হইবে । 
পতিগতপ্রাণ। হইতে হইলে, পতির স্থুখ ও সচ্ছন্দতাহেতু এবং 
. তাহার মনস্তষ্টির নিমিত্ত তিনি অবশ্যই পরিশ্রমী হইবেন । 
এইরূপে স্ত্রী পরিশ্রমী হইলে, অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণে গুণান্থিত! 
হইলেই ক্রমে স্বামীর শ্্ীবৃদ্ধি ও উন্নতি না হইয়া থাকিতে 
পারিবে না। এই প্রকার স্ত্রীই প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীকুলের রত্ব 
বিশেষ এবং ইহকাল ও পরকাছ্ই তিনি স্থুখী। 

১০। পুরুষের নিকট কেবল মাত্র রুূপোশি করিলে 
অর্থাৎ কেবল আপন চেহারাটা লুকাইলেই যে স্ত্রীলোকগণের 
পর্দা রক্ষার আদেশ প্রতিপালন হইয়। যায় তাহা নহে। 
স্্ীলোকগণের কণ্ঠস্বর নিকটস্থ লোক ব্যতীত অপর কেহ যেন 
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শ্রবণ করিতে না পারে। তদ্যতীত স্ত্রীলোকগণ পরস্পরেও 
লঙ্জা রক্ষা করিতে বাধ্য। এই নিমিত্ব আমার পবিত্র 
ইসলাম শান্স্রে ঈশ্বরের আদেশ রহিয়াছে ; তাহাকেই সতর 
পৌশী কহে। (সত্তরের বিবরণ পৃর্বেবেই বল! হইয়াছে) ইহ! 
পর্দার প্রধান অঙ্গ । বাধ্য হইয়! কোন স্ত্রীলোককে সাধারণের 
স্থলে বহির্গত হইতে হইলে তীহার সমস্ত শরীর অপরের চক্ষু 
হুইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে । ঘরের মধ্যে থাকিবার সময়ে 
কেবল হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি গুলি অর্থাৎ পাস্তা দুইটা ও চক্ষু ও 
মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে পারেন। শরীরের অপর 
কোন অঙ্গ প্রকাশ্টযভাবে স্বামী, পুত্র, কন্যা বা এমনকি 
সহচরীও যেন দেখিতে না পায়। সততই বস্ত্র দ্বারা সতর 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে বাধা, কেবল মাত্র বিশেষ প্রয়োজন 
কালেই সতরের বস্ত্র উন্মোচন করিতে পারিবেন, তাহাও যেন 
অপরের দৃষ্টিতে না পড়ে, তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখ! 
আবশ্যাক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সতর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। 
কাহারও সতরে দৃষ্টি পড়িলে দর্শকের মনোমধ্যে তক্ষণাৎ, 
কামরূপী শয়তান আসিয়া অধিকার করিতে পারিবে। অপরের 
সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়া দুরের কথা স্বামীর সতরে স্ত্রীর দৃষ্টি 
অথবা স্ত্রীর সতরে ব্বামীর দৃষ্ঠি কিন্বা যে যাঁর নিজের সতরের 
প্রতি নিজের দৃষ্টিও নিষেধ, এই নিমিত্ত পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি 
লক্ষ্য রাখ! বিশেষ প্রয়োজন । ইসলাম রাজ্যে স্ত্রীলোকগণ 
শান্দ্রানুমোদিত বস্ত্র বারা আপন আপন লভ্জ! নিবারণ করিয়া 
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সময়ে এই ভারতে মুসলমান রাজ্য কালে তন্রপ ব্যবস্থা 
ছিল এবং অনেক দেশে এখনও তাহাই আছে, কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় এই বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক স্থানেই ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী হইয়া ধন্মানুমোদিত বন্ত্রকে একবারেই ত্যাগ করিয়! 
বসিয়াছেন, কেহই তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না। সঙ্গ ও 
সহবাস দোষে এরূপ তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ষে, স্ত্রীলোক 
গণকে উলঙ্গ বলিলেই হয়। এই সব দেশে স্্রীলোকগণের 
প্রধান পরিণেয় বন্ত্র শাড়ি। তাহান্র নিম্ে আর কেহ সচরাচর 
কোন প্রর্কার ইজার বা পাজামা পরিধান করেন না, নিদ্রিতা- 
বস্থার বিবরণ মুখে আনা যায় না কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেই 
উলঙ্গ । শাড়ির নিস্সে যেমন কেহ কোন বস্ত্র ব্যবহার করেন 
না তন্রপ শরীরের উদ্ধাংশেও কোন প্রকার জাম! বা পিরাহন 
পরিধান কর! নিষেধ বলিয়াই তাহারা ভাবেন। তাহাতে আবার 
কেহ অনুগ্রহ করিয়া শাড়ির অঞ্চল খণ্ড মাথায় ও পৃষ্ঠ দেশে 
দেন নচেৎ অধিকাংশই ততপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র 
গ্লদেশ দিয়া বক্ষঃস্থলে ফেলিয়া রাখেন, তাহার উপর শাড়ির 
কাহারও প্রশংস! বর্ণনাতীত, ২৪ ফেব্ত্া করিয়া শাড়িটা পরিধাঁন 
করিলেও কিঞ্চিৎ দুর হইতে কটিদেশের অধোভাগে সমূহ অঙ্গ 
ও প্রত্য সচ্ছন্দে অপরের দৃষ্টিতে পড়িয়া যায়। কোন কোন 
মহিল। মহলে যে যত অধিক মূল্যের সুন্ম বন্ত্র পরিধান করেন 
তাহার প্রশংসা ততই অধিক। ইহারা একে বারেই ঈশ্বরের 
আদেশ ও সমাজে পরস্পরের মধ্যে লজ্জাশীলতাকে জলাপ্রলি 
দিয়া বসিয়াছেন। খোদা ও রস্থুলের দঃ ভয় এক বারেই করেন 
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না। এই নিমিও কেবল মাত্র ভ্রীলৌকগণই যে সম্পূর্ণ দোষী 
ও ঈশ্বরের নিকট দগুনীয় তাহা নহে, আমর! পুরুষ জাঁতিও 
স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী ও দগুনীয় হইবার 
যোগ্য, কারণ আমরাই আপন আপন মহিলাগণকে হাত তুলিয়া 
সেই সুন্মন বস্ত্র প্রদান করিতেছি ও তাহা! পরিধান করাইয়া 
সতত তীহাদের সতর দর্শন করিতেছি । এইরূপ বনী বঙ্গ 
দেন্টীয় বারাঙ্গনা মহলেই শোভা পায়, কারণ পরপুরুষের মন 
ভূলাইয়া লওয়াই তাহাদের কার্ধ্য, সেই বারাঙ্গনা মহল হইতে 
আমরা ইহার শিক্ষা পাইয়া আপন পরিজনবর্গকে এক্ষণে 
তাহাদের সমশ্রেণী ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছি ও তুলিতেছি। 
এতদ্বার' আমরা যে আমাদের ইহকাল ও পরকাল একবারেই 
নষ্ট না করিতেছি তাহা। কে না স্বীকার করিবেন। খোদাঁওনতালা 
কবে যে এই রোগের বিনাশ করিবেন তাহা তিনিই 
জানেন, কিন্তু ইহার বিনাসের অধিকারত তিনি আমাদেরই 
হাতে দিয়াছেন, তাহার পবিত্র আদেশের সম্মান ও পরকালের 
ভয় করিয়া আপন আপন স্ত্রী ও কন্যা আদিকে এরূপ অপবিত্র 
সুক্ষম বন্ত্র পরিধান করিতে না দিয়া পশুতুল্য করিয়া না 
দ্রিলেই হয়, পশুর অঙ্গ নিয়তই দেখা যাইতেছে, তাহাতে উক্ভু 
নষ্ট হইবার অথবা পাপ বলিয়া গণ্য হইবার ব্যবস্থা কোন 
শান্ত্রেই নাই কিন্তু এ সুন্মম বস্ত্র পরিধানকারী স্্রীলোকগণ 
কিরূপ পশু যে, তাহাদের অঙ্গে অর্থাৎ সতরে দৃষ্টি পড়িলেই 
উজ্ভূ নাম হইয়া যায় ও পাপ হয়, সেই পাপে উভয়ই পাপী। 
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মহিলাগণ পশু অপেক্ষা ও নিকৃষ্টা। এইরূপ সুন্ম বন্ত্রে যেমন 
আবরু নষ্ট হয় তেমনই আর্থিক ক্ষতিও অধিক হয়, ইহার মূল্য 
অধিক এবং শীত্রই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব ইহ। কোন 
প্রকারেই উৎকৃষ্ট বা উপকারী বলিয়া গণ্য হইতেই পারে 
না। স্থুল বন্্ পরিধান অথবা সুম্মম বন্ত্রের নিম্বে ইজার বা 
পাজামা এবং উপরে পিরাহন বা জামা পরিধান করা অতি 
আবশ্যক। এই পিরহনের স্থলে এক্ষণে ইংরাজ মহিলাগণের 
অনুকরণে বভি ও শেমিজ আদি নামিত কয়েক প্রকার জামার 
ব্যবহারও "প্রচলন হইয়াছে, তাহা বে প্রকারে বব্যহৃত হয় ও 
উহা যে কতদূর আমার শাস্তান্ুমোদিত তাহা বলা যায় না 
কারণ উহার দ্বারা শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ও ভঙ্গি সকলই 
উপর হইতে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া পড়ে। ফলতঃ 
পরিধেয় বস্ত্র উপর এক খণ্ড চাদরের ব্যবহার নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় কিন্তু ছুঃখের বিষয় ইহার ব্যবহার আর আমাদের 
বজদেশে নাই। অল্পকাল পূর্বে স্ত্রীলোকগণের ইজ্জ ও 
আবরুর প্রতি আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এক্ষণে 
আর তাহা নাই। কেবল যে পরিধেয় বস্ত্রেরই পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা নহে, অলঙ্কারেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এক্ষণে রোৌপ্যের মুল্য সুলভ হওয়ায় অন্দর মহল হইতে তাহার - 
আদর ও অধিকার এক বারেই বিলুপ্ত প্রায়। কেবল তাহাই 
কেন তদনুরূপ স্বর্ণ নির্মিত পকিত্র মুখাভরণ নথ আদি অল- 
স্কার ও স্থসত্য ইংরাজ মহিলা ও গ্রীমতী বাইজিগণের অনু- 
করণে এক বারেই স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ইহারা অনেক 
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সময়ে অনেক প্রকার কষ্ট দিয়া থাকে, সেই দোবেই ইঞ্ধাদের 
নির্বাসন । নির্দদোধী নাকের অবস্থা দেখিয়া! নিরবীপরাধী কান 
স্ুইটা ও এক্ষণে আর নাথাকার মধ্যেই গণ্য । বেন পুর্বে 
এক সময়ে ছিল এক্ষণে কাটা গিয়াছে । এই প্রকারে স্থুখের 
ও সাধের অলঙ্কারগুলি আপনাদের এরূপ দুর্দশা দেখিতে 
পাইয়া যেন বেচারী রৌপ্য একবারেই অন্তদ্ধান হইয়াছেন। 
রৌপ্যের অবস্থা দেখিয়] কাঞ্চনমণি পলাইতে না পারিয়া এক্ষণে 
শ্রীতীগণের শ্ীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত 
শ্রীমতীগণ অত্যন্ত স্কীতা ও গৌরবান্থিতা। অন্ত “দিকে তত্ব 
করিতে গেলে নির্দিষ্ট বাদের অভাব, সতত ভাড়া গৃহে 
নিবাসেরই স্বভাব, অসংখ্য দাস দাসীরই প্রাছুর্ভাব, স্বামীর 
সেবায় নাহিক অনুরাগ । 

৯। কাঞ্চন মনি যাহার সেবাদাসী | 

তিনি কি হন কাহারও অভিলাষী ॥ 

২। কখন মন যদি তার না হয় সন্তষ্ট। 
পুজ্যপাদ স্বামীর মন হয় তখনই স্থান ভরষ্ট 
পারলে নাহে মন নিতে মিশাইয়া মনে । 
তাই কি সেবিতেছ পদ তার সুবর্ণ কৃঞ্চনে ॥. 
কোথায় সেই শদ্ধাপ্পদ জনক জননী। 
রাখ কি হে সংবাদ তাদের ওহে গুণমনি ॥ 
সে ভাবনা ত নাহিক কখন তোমার অন্তরে । 
ধার সেবাতে হবে হে পার ছুস্তর সাগরে ॥ 
তাতে নাহিক হে আবন্তক এ অ।কঞ্চন কাঞ্চন। 
পুরিবে তব সাধ তাদের চরণে দিলে মন ॥ 
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৭1. এত নহে হে আদর্শ তোমার ইংরাজ মহিলার । 
কেহুত না! করে সেবা! তাদের এবম্‌ প্রকার ॥ 
৮1 মাতা, মাতামহী আদি গুরুজনে রাখিতেন যারে মাথায় । 
এখন বাখিতেছ হে তারে তব প্রেক্সীর পায় ॥ 
৯। এহেন বাবহারে তব দেশে বা সমাজে । 
সন্তষ্ট নহে হে কেহ এ অপরূপ সাজে ॥ 


কথায় আছে ও লোকে বলে “মাথা হইতে পা পর্য্যস্ত সোনায় 
জড়িত,” তবে যে, পায়ে সোনার অলঙ্কার পরিধান নিষেধ আছে 
তাহার প্রমণণ পাওয়। যায় না, হিন্দুগণ ইহাকে মূল্যবান বলিয়! 
সম্মান করেন মাত্র, যুসলমানগণ পারিলেও পরিতে পারেন, তবে 
কাহাকেও সাজে ও কাহাকেও সাজে না। ফাহার! রাজা, 
বাদশা, জমিদার, তালুকদার, ও আয়মাদার অথবা যীহাদিগকে 
এক প্রকার কখনও পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না অথচ ফাহাদিগের 
পায়ে কোন প্রকার পরাধীনতার শৃঙ্খল নাই তীহাদিগের কথা 
পৃথক, কিন্তু ঝীহারা পরাগে পুষ্ট অথবা বাহাদের অন্য কোন 
বৃস্তী নাই তাহাদের পক্ষে ইহা হাস্তাস্পদ | 

১১।  হিন্দুগণ বলেন জ্রীলৌোকেই ঘরের লঙ্গমী। যাহার 
দ্বারা ঘরের জ্ত্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় তাহাকেই লক্ষণী বলা যায়। 
এই অর্থে আমরাও জ্্রীলৌোকগণকে ল্মমী বলিলে কোন দোষ 
ঘটে না, নচে লক্গনী অর্থে হিন্দুগণের একটী দেবীকে বুঝায়। 
তাহার প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য নহে এবং তীহার 
প্রতি কোন প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করাও আমাদের উচিত 
নহে। ফলতঃ ঘরের স্ত্রীলোকগণই ষে ঘরের লক্ষী ইহাতে 

৯ 
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কোনই অন্দেহ নাই। পুরুষে সংসারে প্রবৃত্ত থাকিয়া নান! 
স্থানে ও নানা কার্ষ্য লিপ্ত থাকেন, ঘরের দ্রব্যাদ্ির রক্ষণা- 
বেক্ষণ, আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন ও ব্যয়াদির প্রতি লক্ষ্য 
রাখ! পুরুষগণের দ্বারা হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। ইহা! 
স্ত্রীলোকগণেরই প্রধান কর্তব্যের মধ্যে গণ্য । উপযুক্তরূপে 
গচ্ছিত রাখা ও পরিমিতরূপে ব্যয় করা যেমন স্ত্রীলোকগণের 
দ্বারা হইতে পারে, তাহ। পুরুষের দ্বারা হওয়া! কখনই সম্ভবপর 
নহে। যে ঘরের স্ত্রীলোকের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত এই সমস্ত 
কার্য পুরুষের উপর নির্ভর করে, তথায় কোন কার্ষ্যেই স্থখ ও 
উন্নতি নাই। যে ঘরে এই সমস্ত কার্য স্ত্রালোকের দক্ষতা- 
গুণে নির্ববাহ হইতেছে সেই স্থানেই উন্নতি.ও শ্রীবৃদ্ধি, কারণ 
তাহারা এট। বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা। থাকিলে আমারই 
থাকিবে, আর পুরুষে বুঝেন যে “আচ্ছা যাও যানে দেও হাম 
লাত৷ হায়, হম্‌ খরচ করে গা”; এই জন্য পুরুষের দ্বার 
কোন দ্রব্যের স্থিতি হয় না, এবং সেই কারণ তাহাদের দ্বার! 
এই কাধ্য কখন সম্পন্ন হওয়! উচিত নহে, স্ত্রীলোকের উপর 
স্থস্ত থাকাই কর্তব্য । ঘরের গৃহিণীর কর্তব্য এই যে, তিনি 
যেন চাকর চাকরাণী ও দাস দাসীকে অন্তরে ভালবাসেন ও 
বাহিক কঠিনতা কাশ করেন ; তাহাদের কার্যের প্রতি যেন 
সতত বিশেষ দৃষ্টি থাকে, কারণ তাহার ঘরই তাহাদের উপায় 
স্থল, তাহার! যেন কোন প্রকারে কোন ত্রব্য অপহরণ 
করিতে না পারে। তাহাদের আহারের প্রতি বিশেষ দয়া- 
প্রকাশ করাই গৃহিনীর কর্তব্য, নচেৎ খাইতে না পাইলে 
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চাকর চাকরাণী কখনই সন্তুষ্ট হইয়া কা্ধ্য করে না ও থাকে 
না অথচ তাহাদিগকে সতত লাই দেত্রয়! অর্থাৎ প্রকাশ্যরূপে 
ভালবাসা কিম্বা তাহাদিগকে তাহাদের কার্ধ্যে প্রশ্রয় দেওয়াও 
উচিত নহে, তাহাতে তাহারা কখন মন দিয়া উত্তমরূপে কার্য্য 
করে না। যাহাতে তাহাদের অন্তরে ভয় থাকে, সেই প্রকারে 
তাহাদের দ্বারা কার্ধ্য লওয়াই কর্তব্য । আহারের সময় কে 
কোথায় আছে, এবং কেহ আহার করিল কি না, গ্রত্যহ ইহার 
তন রাখ গৃহিণীর আ'বশ্যক। প্রত্যহ রাত্রে সর্বব শেষে শহ্যায় 
যাওয়া ও অতি প্রত্যুষে সর্ব প্রথমে শয্যা হইতে গাত্রোথান 
করা, গৃহিণীর প্রধান ধর্ম্ম। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঘরের 
কোন দ্রব্য কোথায় রহিল, কোন দ্রব্যের প্রতি কোন প্রকার 
অসাবধানতা হইল কিনা, কপাট ও জানালাদি উত্তমরূপে 
'আবদ্ধ হইয়াছে কিনা, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিস্ত 
হইয়া রাত্রে সর্ববশেষে শব্যায় যাইলে এবং প্রাতে সর্বপ্রথমে 
শষা। হইতে গাত্রোখান করিয়া, চাকর চাকরাণীগণ যে যার 
আপন কর্তব্য কার্যে লিপ্ত হইল কিনা ও যাহাতে শীঘ্রই 
আগন আপন কার্য্যে লিপ্ত হয় তগ্প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলে 
গৃহস্থালীর কার্ধ্য স্ুগারুরূপে নির্বাহ হইতে থাকিবে। 
বাজারের যে সমস্ত দ্রব্য প্রত্যহ খরচ হইয়া থাকে তাহা প্রত্যহ 
খরিদ করিয়া ব্যয় করিলে গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট। 
দক্ষা গৃহিণীগণ প্রত্যেক দ্রব্যই থোকা খরিদ করিয়া ও অতিশয় 
সাবধানতার সহিত গচ্ছিত রাখিয়া এবং নিজের দৃষ্টির উপর 
দিয়া খরচ করিয়া থাকেন, উহাতে তী্পরা বিশেষরূপে উপকৃত 


১৩২ গাহস্থ্য-নীতি। 


হন। এইরূপে গচ্ছিত করিয়া রাখিলে ও তগুপ্রতি চাকর 
চাকরাণীর সম্পূর্ণ অধিকার না দিলে এবং সতত দেখিয়া ও 
শুনিয়া খরচ কারলে, গৃহিনী আপন ধন আপনি সঞ্চয় করিতে 
পারিবেন। ধীহারা প্রত্যহ বাজারের দ্রব্য খরিদ করিয়া 
থাকেন ও পরের উপর নির্ভর করিয়া বায় করেন, তাহাদের 
ক্ষতি ব্যতীত কোন অংশেই লাভ নাই, প্রত্যেক গৃহিশীকে 
আপন গৃহকার্যের এই সব বিষয়ে বিশেষরূপে স্ুচতুরা হওয়া 
আবশ্যক। গৃহস্থিত ' দ্রব্যাদি অতিশয় যত্রসহকারে রাখা 
আবশ্যক এবং যে যার থাকিবার এক একটা নির্দিষ্ট স্থান 
নির্ববাচন করিয়া রাখা উচিত। ইহাই গৃহিণীর প্রধান ধর্ম । 
অতি সামান্য দ্রব্যের প্রতি ও যেন কখন কোন প্রকারে যত্ত্রের 
ক্রটা না হয়। ব্যবহার কালে যখন যে দ্রব্য ব্যবহার হইবে 
তৎুপরে সেই দ্রব্য যেন তাহার থাকিবার ঠিক্‌ নিদ্দিষট স্থানেই 
থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আবশ্থাকের সময়ে সহজেই পাওয়া 
যাইতে পারিবে, নচেৎ সহজে পাওয়া না গেলে কার্যের ব্যাঘাত 
জন্মিবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । কখন পরের কোন ত্রব্য 
নিজ-ব্যবহার জন্য চাহিয়া আনিলে কাধ্যপরেই অতিশয় ঘত্বু- 
সহকারে তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য। রাখিতে হইলে নিজ 
দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর বত্বের সহিত তাহা রাখা আবশ্যক । 
অযত্ প্রযুক্ত অপরের দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেলে দুর্ণামের কথা 
এবং পরে আর কেহ আপন ভ্রব্য না দিলে লজ্জিত ও অপ্রস্তত 
হইতে হয়। এ সম্বন্ধে গৃহ-ন্বামীর সতর্কতাও বিশেষ 
প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


'সদ্ধযবহার । 


১। সমবয়ক্ক হউক্‌ বা অধিক বা অল্প বয়স্ক যে ব্যক্তিই 
হউক্‌ না কেন তাহার প্রতি আদর, সন্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা সৎগুণ, সওশিক্ষা ও সবংশের পরিচয় প্রকাশ 
করে। *হীনতায় ও নম্রতায় মনুষ্যের আদর বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, 
কোন ক্ষতি হয় না, ওানী ব্যক্তি মাত্রেই হীনতা ও নম্রতা 
অধিকার করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধারণে বলে “বড় হবে ত 
ছোট হও” অর্থাৎ হানতার ও নআঅতার ব্যবহার অবলম্বন করিলে 
সর্বব সাধারণের নিকট আদরণীয় হওয়া যায় ও অতি শীত্রই 
তাহার যণঃ ও গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কোন 
বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন $_- 


পাশী। 
“অদব তাজেস্ত অজ লুৎফে এলাহী 
বেনহ বর সের বেরও হর কে খাহী” 
ইহার অর্থ এই যে, আদব অর্থাৎ নআ্রতাঁর টুপি মাথায় দিয়া 
যথায় যাইবে তথায় আদর ও সন্মান পাইবে। নম্রতা ও 
হীনতা মহৎ ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। এই 
নিমিত্ত কোন জ্ঞানী লোকে বলিয়াছেন 5 


১৩৪ গাহ্‌স্থ্য-নীতি । 
পার্শা। 


পতওয়। জে! তেশয়ে হোশস্ত হর বেমগ্ক কেয় দান্দ 
বলে গরদন কোজা। খম মি শওদ মিনায়ে খালির1” 


ইহার অর্থ এই যে, বোতলে স্থধা থাকিলেই তাহার ।মাথা ঝুকিয়া 
থাকে, বোতল খালি থাকিলে তাহার মাথা কখন ঝুকে না অর্থাৎ 
যে মনুষ্যের জ্ঞান থাকে তিনিই নম্রতা ও হীনতা অধিকার 
করেন এবং আপন মাথা ঝুকাইয়া থাকেন। ীহার মস্তকে 
কিছুই পদার্থ নাই তীহার মস্তক কি কখন অবনৃত হইতে 
পারিবে ? নশ্রতা ও হীনতা যেমন শিক্ষিত, সন্্ান্ত ও উচ্চ 
পদস্থ ব্যক্তির নিকট শোঁভ। পায়, তেমন অশিক্ষিত ও দরিদ্রের 
নিকট শোভ।| পায় না। কারণ উহা তাহাদের এক প্রকার 
অভ্যাস বলিতে হইবে, এই মন্মে মওলান সাদি বলিয়াছেন ।__ 


পার্শী। 
“তওয়াজে। জেগর্দন ফরাজী নে কোস্ত 
গদাগর তওয়াজে। কুনদ থোয়ওস্ত” 
ইহার অর্থ এই যে, হীনতা ও নঅতা প্রকাশ করা দরিদ্রের কার্য, 
কিন্তু উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, 
অতএব আত্মাভিমান, গৌরব ও অহসঙ্কারাদি দ্বৃণিত ব্যবহার 
ত্যাগ করিয়। নআ্্রতা ও হীনতাসহকাঁরে ব্যবহার করা ত্বীন- 
বানের কার্য ; নচে ইহাতে মনুষ্যের অশেষ দুর্ণাম, কলঙ্ক ও 
অনিষ্টই হইয়! থাকে ; কেহই তাহার কোন প্রকার প্রশংসা 
করেনা। মহাপুরুষ সাদি বলিয়াছেন ঃ 





ষ্ঠ অধ্যায় । ১৩৫ 


পার্শী। 


“হরজা অসালতম্ত তওয়াজো দলিল উ 
তেগে অসিল রা বখযিদন তওয়"1 শনাখ্ত” 


ইহার অর্থ এই যে, নম্রতা ও হীনতা, আসল ও নকল অর্থাৎ 
বুনিয়াদ ও বে-বুনিয়াদের প্রধান পরিচয় ও প্রমাণস্থল। ইহার 
দলিল অতি সহজেই দেখিতে ও বুবিতে পারা যায়। যে 
তরবারী আসল লোহায় গঠিত, সেই তরবারীই ঝুকিয়া থাকে, 
কিন্তু খারাপ লোহার তরবারী হইলে কখনই সে ঝুকে না, 
সোজা হইয়াই থাকে, মনুষ্তের মধ্যেও তাহাই। 


২। যাহাতে নিজের যশঃ, মান ও গৌরবের বৃদ্ধি হয়, 
তদনুরূপ কার্য করাই বুদ্ধিমান মনুষ্কের কর্তব্য। এই নিমিত্ত 
দীন-দরিজ্র, স্বজাতি, আত্মীয়, বন্ধু প্রতিবাসী, স্বদেশী, বিদেশী 
পরিচিত ও অপরিচিত সকলের নিকট নম্তাসহকারে কার্ধা 
করা মনুষ্য মাত্রের উচিত। ধাহার চরিত্রে এ গুণ নাই, লোকে 
তাহাকেই অহঙ্কারী বলিয়! থাকে । অহঙ্কারীশব্দ বড়ই দ্বৃণিত। 
শহস্কারীর পরিণাম বড়ই মন্দ, ইহকাল ও পরকাল কোথাও 
তাহার সুখ নাই। তিনি নিজেই মনে ভাবিতে পারেন ষে 
আমি বড়ই স্থুখী, কিন্তু তীহার স্থুখে যখন অপর কেহ কোন 
প্রকার স্থখ অনুভব করিতে পারে না, তখন তীহার সে স্তবখ না 
থাকাই মঙ্গল। অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজের কার্যে উন্মত্ত হইয়া 
সাধারণের অশেষ অমঙ্গল করিয়াই থাকেন। যখন তাহার 


১৩৬ গারস্থ্য-নীতি ৷ 


দ্বারা জীবে কষ্ট পায়, তখন কি প্রকারে জীবের সৃষ্টিকর্তা সেই 
দয়ালু পরমেশ্বর তীহার প্রতি সন্ত হইতে পারিবেন। তিনি 
সন্তষ্ট না হইলে অহঙ্কারী ব্যক্তি স্থুখ ও শান্তি কোথার 
পাইবেন। ইহকালে সাধারণের নিকট নিন্দনীয় ও দ্বৃণিত 
হুইয়াই রহিলেন, পরকালে শান্তির পরিবর্তে নিজ চরিত্রদোষে 
আজীবন নরকের শাস্তি ভোগ করিবেন, ইহাই সর্বব শাস্ত্রের 
ধ্যবস্থা ৷ পবিত্র কোরাণ শরিফের ১৪শ পারায় স্থরায়ে “নহল” 
তাহার প্রমাণ দিতেছে। অহঙ্কার বা গর্ব কখন কাহারও 
থাকে না। উশ্বরের অহঙ্কার নাই, এইজন্য মনুষ্যের অহঙ্কার 
শীত্বই খর্বব হইয়া যায়, এই মন্মে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি 
বলিয়াছেন £ 
উদ্দু। 
“হোবাবে-নাব কে! দেখো কে কয়ণা সির ওঠাতা হার 
তকববুর ওহ বুরিশার হায় কে ফগরণ টুট জাত। হায়” 

ইহার অর্থ এই যে, জলবিস্বকে লক্ষ্য কর, কেমন সে উঠিতেছে 
ও ধ্বংস হইতেছে! অহঙ্কার ও ঠিক্‌ সেইরূপ পদার্থ ষে শীঘ্রই 
তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যের জীবন নশ্বর, ইহার মুল্যই 
হইতে পারে না, অসংখ্য ধনসম্পন্তি এবং ক্ষমত৷ থাকিলেও 
যখন জীবনের বিনাশ হয় এবং সেই অসংখ্য ধনসম্পন্তি ও 
ক্ষমতাদি যখন তাহার কোন কাজে আসে না! এবং মৃত্যুর পরে 
তাহা যে কে কি প্রকারে ব্যবহার করে তাহাও কেহ ষখন জানিতে 
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গিয়া উন্মাদের স্যার বৃথা অহঙ্কার করা জ্ঞানবানের নিকট সম্পূর্ণ 
অন্যায়। সম্পত্তি ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে লোকে অহঙ্কার 
শুন্য দেখিতে পাইলে তাহার যশঃ, গৌরৰ ও সম্মানের এতই 
বৃদ্ধি হয় যে, তাহার জীবদ্দশা'র ত কথাই নাই, মৃত্যুর পর বহুকাল 
পধ্যন্ত মানুষে শত সহত্র প্রশংসার সহিত তাহার নাম উচ্চারণ 
করিয়া থাকে ও অশেষ প্রকারে তাহার শুভ কামনা করে এবং 
তাহার সন্তান সম্ততি ও" ধনসম্পন্তির উন্নতি ও স্থিতির জন্য 
ঈশ্বর সমীপে নিরতই প্রার্থনা করে। অসংখ্য লোকের 
প্রার্থনানুসারে ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা ফলিয়৷ যায়, কিন্ত্ 
অহঙ্কারী ব্যক্তির জন্য কেহ কখন শুভ কামনা করে না, 
তদনুসারে সেও, ঈশ্বরের নিকট সেই প্রকার ফল পায়, 
অতএব এই অহঙ্কার অপেক্ষা অনিষ্টকারী আর কিছুই নহে। 
অহঙ্কার থাকিলে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার আসিয়! 
তাহার নিকট স্থান পায়, এই নিমিত্ত ইহার দ্বারা যে কত কি 
প্রকারে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা কেহ করিতে 
পারে না। 

৩। লোকে নিজের পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতা, ভগিনী আদিকে 
যেরূপ ভালবাসে ও তাহাদের সহিত যেরাপ ব্যবহার করে, তদনু- - 
রূপ প্রতিবাসী, আলাপী, পরিচিত, অপরিচিত, ভদ্র ও অভদ্রের 
সহিত ব্যবহার কর! কর্তব্য । আত্মাভিমানিত। বশতঃ অপর 
কাহারও সহিত সদ্যবহার না করিলে অথবা উচ্চদরের লোকের 
সহিত মিশিব, আত্মীয়, স্বজন বা প্রতিবাসীর মধ্যে কাহারও 
সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না, ইহা মনুষ্যজীবনে শোভা 
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পায় না এবং তাহাতে অশেষ অমঙ্গল হইবারও আশঙ্কা । অসময়ে 
দরিদ্র, প্রতিবাসী বা সাধারণের দ্বারা সামান্য মাত্র মুখের কথায় 
যে উপকার পাওয়া যায়, তাহার কোন অংশ অসংখ্য অর্থ ব্যয় 
করিলেও অপরের নিকট পাওয়া যাইতে পারেনা, এবং কোন 
বিশেষ ব্যক্তির নিকট হইতেও তাহার কোন আশাই করা যাইতে 
পারে না। বিশেষতঃ কোন বিশেষ অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত 
মিশিবার ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়া থাকেন, 'তাহাদের সহিত মিশিতে 
পারেন, ভালই কথা, তবে দল ছাড়া হইয়া আপন আত্মীয় স্বজন 
আদি প্রতিবাসী সাধারণের সহিত না মিশা! বা তীহাদিগকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়।৷ তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে 
সমাজে অশেষ ছুর্ণাম ও নিন্দনীয় হইতে হয়, তবে যাহার সহিত 
যে প্রকার ব্যবহার করা আবশাক, অথবা যাহাতে যে সন্তুষ্ট হয়, 
তন্ত্রপ ব্যবহার করিতে পারিলে নিজ সম্মানের বৃদ্ধি বাতীত 
কোন অংশেই মানের খর্দবতা হইতে পারে না। যিনি এরূপ 
ব্যবহার না করেন অথবা ইহাকে অসম্মান ও অবজ্ঞা বিবেচনা 
করেন লোকে তীহারই সম্মান করেনা অর্থাৎ তিনিই লোকের 
নিকট আদরণীয় ও সম্মানশালী হইতে পারেন না! এই প্রকার 
লোককেই লোকে আত্মাভিমানী বলিয়া ঘ্বণা করেন। লোকে 
কেহ কখন তাহার বাড়িতে আসে না, আসিলেও যদি যখোচিত 
সম্মান না পায়, তবে পুনরায় তিনি আর কখনই আঁসিবেন না, 
এই প্রকারে আসিয়। কেহ কখন আদর না পাইলে, অপরেও 
কখন আসিবেন না, এই উদ্দেশে মহাকবি তুলসি দাস বলিয়া- 
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হিন্দী! 

“আতে আদর করে জাতে করে সন্মান । 

তুলসী কহে মত ছোড়িও জব তক রহে ঘটমে প্রাণ ॥ 

“অদর নাহি, মান নাহি, নাহি নায়েন কি লেহ! 

তুলসী কহে মৎ যাইও জব কাঞ্চনবর্ষে মেঘা” - 
ইহার অর্থ এই ষে, যে স্থানে আসিবার সময় আদর পাওয়া যাঁয় ও' 
যাইবার সময় সম্মান পাওয়া যায়, তুলসীদাস কহিতেছেন দেহে 
প্রাণ থাকিতে থাকিতেও কখন সে স্থান ছাড়িও না, কিন্তু যে 
স্থানে আদঘ্ব, সম্মান এমন কি নয়নের লেশ মাত্রও না থাকে 
তথায় আকাঁশ হইতে জলের পরিবর্তে সোনা বৃষ্টি হইলেও সে 
স্থানে কখন যাওয়া কর্তব্য নে । অপরের আদর করিলে নিজেও 
অপরের নিকট হইতে আদর পাওয়া যাইবে, সর্বসাধারণের 
সহিত কেবলমাত্র সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়া কাল কাটাইতে 
পারিলে জীবনে যে সুখ অনুভব করিতে পারা যায়, রুষ্টভাষী 
হইয়া অথবা মিষটভাষী না হইয়া এমন কি লোকের সহিত মন 
খুলিয়। ব্যবহার ন! করিয়া অশেষ ধনসম্পন্তি ব্যয় করিলেও সে 
স্বখ কেহ কখন পাইতে পারেন না। নিরহস্কারী ও সদালাপী 
হইয়া বিনা ব্যয়ে ও কষ্টে যেরূপ অসীম ও অতুলনীয় যশঃ ও 
গৌরব লোকে পাইয়া থাকেন, আত্মাভিমানী ও অহস্কারী হইয়। 
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিলেও সে বশঃ ও গৌরবের কোন 
অংশও পাইবার আশা করিতে পারেন না । অতএব এরূপ বিনা 
ব্যয়ে এ প্রকার অমূল্য রত্বু প্রাপ্তির উপায়ের জন্য অবহেলা করা: 
কোন বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। 
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৪। মনুষ্য জীবনে সদালাগী, মিষ্টভাষী হওয়া ও পরস্পরের 
মধ্যে সদ্যবহার করা সর্ববস্থখের মূল। যাহার ব্যবহারে কেহ 
সন্তোঘলাভ করিতে পারে না, অথবা যাহার জন্য কেহ তাহাকে 
ভাল বাসে না, বা ভাল বলে না, কিন্ব। ধাহার গুণে তাহার স্ত্রী বা 
পুজ আদি কি পিতা বা মাতা অথবা আত্মীর বা প্রতিবাসীগণ 
দুঃখিত অথবা অসন্তুষ্ট এবং যে স্থলে চরিত্র দোষে বিরহ ও 
কলহ সতত বিদ্ভমান, ভীহার ছুঃখ ও কষ্ট নিয়ত লাগিয়াই 
থাকিবে । স্বামী নিয়ত আপন স্ত্রীর সহিত, অথব! স্ত্রী স্বামীর 
সহিত বা কেহ কোন জ্ঞাতি কি প্রতিবাসীর সহিত দ্বন্ছ করিতে 
থাকিলে তথায় কেহু কখন স্খী হইতে পারিবে না। তথায় 
রহমতের ফেরেস্তার আগমন হইবে না।  হিন্দুগণ বলেন নিয়ত 
বিরহ, দ্ন্ব কি কলহ হুইবার স্থলে লক্ষনী কখনই স্থান পান না। 
যেখানে মনের শীস্তি না থাকে, তথায় কোন সুখ ও সচ্ছন্দতা 
থাকে না, তাহাদের পরিণাম ফল মন্দই হইয়া পড়ে, ইহাই 
ঈশ্বরের ব্যবস্থা | 

৫। সমর ও কালের পরিবর্তন অনুসারে কি হিন্দু কি. 
মুসলমান সকলেই রাজ ভাঝ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুরুষগণের 
আচার, ব্যবহার ও বেশ ভূবা আদি সমূহ বিষয়ের অনুকরণ 
করিয়া উঠিয়াছেন বা উঠিতেছেন। ছুঃখের বিষয় রাজপুরুষগণের 
আত্যন্তরিক সৎগুণ সমূহ, যথা__কষ্ট জহিঝুতা, পরিশ্রীম, 
অধ্যবসায়, যত্তু, চেষ্টা, স্বজাতিপ্রিয়তা, পরস্পরের মধ্যে একতা ও 
বিশ্বাস ইত্যাদি যাহ! রহিয়াছে তাহার একটীর নিকটে ও যান না 
কেবলমাত্র বাহিক আডন্বরযুক্ত কতকগুলি বিষয় লইয়া 
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, আপনাদের জীবন ও ধনের ক্ষতি এবং সমাজের ও.দেশের অনিষ্ট 

- করিতেছেন। এই সংক্রামক রোগের এত বিস্তার হইয়াছে যে 
কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকলকেই এই রোগে আক্রান্ত 
দু হয়। ইহার দ্বার! দেশের ও সমাজের কতই যে অমঙ্গল 
ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। সভ্যতার ভান 
করিয়া নিজেদের বেশ ভূষা ও চাল চলন আদি সমূহ বিষয় ত্যাগ 
করিয়া দেওয়ায় ব্যয়ের আধিক্য প্রযুক্ত অনেকেই নিঃসম্ঘল হইয়া 
পড়িতেছেন, বাহিক বেশ ভূষা ও মুখাকৃতি অবলোকন করিলে 
হিন্দুকে হিন্দ ও মুসলমানকে মুসলমান বলিয়! সহজে চিনিয়! 
উঠিতে পার। কঠিন। ভগ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া নাম 
জিজ্ঞাসা না করিলে ,চিনিতেই পারা অসাধ্য। রাজ দরবারে 
. উপস্থিত হইবার সময় ষখোচিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা স্বতত্ 
কথা, তাহাতে কেবলমাত্র আমার পুলিশ বিভাগেই পোষাকের 
হিসাব আছে মাত্র, অপর কোন কর্মচারীর পক্ষে তাহার কোনই 
নিয়ম নাই, তবে ধুতি ও উড়নি ছাড়া যে কোন প্রকারের কাটা 
. কাপড় পন্লিধান করা যায় তাহাতে আমার দয়ালু ইংরাজ 
রাজ পুরুষগণ কোন দোষ ধরেন না। আমার পবিত্র ইসলাম 
ধর্মে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সহজে ও অবাঁধে পবিত্র 
নমাজের কাধ্য সম্পন্ন হইতে না পারিবে, সচরাচর তক্রপ 
পোষাক পরিধান করিয়া থাকা অন্যায় ও অবিধি। এক্ষণে 
সময়ের এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, বালকগণকেও বাল্যকাল 
হইতে আর আপন জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেন না, 
এবং বালকগণও হিন্দু এবং খৃষ্টান বালকের সঙ্গে ও সহবাসে 
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থাকিয়া অনেক স্থলে আপন জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে 
ও টুপি ব্যবহার করিতে লজ্জিত, এমন কি দোষ মনে করিয়া 
থাকেন। আমার পবিত্র ধন্মে টুপি পরিধান করা স্বপ্ন, 
শুন্য মস্তক খাক। অপেক্ষা মন্তকে টুপি থাকিলে মুখস্রী উজ্দ্বলতা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহমধ্যে মস্তক সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহাকে 
শুন্য রাখা অপেক্ষ। ইহার শোভ। বদ্ধন করা সকলেরই কর্তব্য । 
মুসলমান রাজত্ৃকালে পশ্চিম ভারতবাসী হিন্দু মহোদয়গণও 
ইহার উপকারিত! বুঝিতে পারিয়! এতাঁবগু মন্তকের শোভাবদ্ধন 
করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আমার মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই ইহার ব্যবহার ক্রমে 
অন্তহিত হইয়। আসিতেছে । বালকগণকে- বাল্যকাল হইতে 
এইরপ কুপ্রবৃত্তির ,বশবন্তী হইতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের কর্তব্য 
নহে। বালকগণের বাল্যকালের ব্যবহার অধর্তব্য বলিয়া বাদ 
দিলে প্রৌঢ় ও যুবকগণের ব্যবহার অবশ্যই ধশ্মনীতি ও সমাজ- 
নীতি অনুসারে ধর্তভব্য হইতে পারিবে । এক্ষণে আমদের মধ্যে 
অনেকেই আমার পবিত্র সমাজ ও .ধন্মগত ব্যবহারকে এত 
নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন যে, ভাহাদিগকে দেখিলে কেহই 
হঠাৎ দরিনদার মুসলমান বলির! চিনিরা উঠিতে পারিবেন না। 
একেত রাজবেশে ভূষিত, তাহাতে আবার গোৌপ বাড়াইয়৷ দাড়ি 
মুণ্ডন করিয়া দেওয়ায় এবং কেহ আবার উপস্থিত “'কড্ডোনিয়ন 
ফ্যাশন” অনুযায়ী অর্থাৎ লাট কঙ্জন সাহেবের ধরণে ভট্টাচার্য্য 
ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ন্যায় দাড়ি ও গৌপ উভয়ই কায্ুইয়া দেওয়ায় 
হিন্দু, খুষ্টান কি মুসলমান বলিয়া সহজে চিনিয়া উঠিতে পারে" 
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এমন সাধ্য কার? ইহাতে তীহারা যে কি স্থুখ ও উপকার বুঝেন 
তাহারাই জানেন। এরূপ ব্যবহার কোন ক্রমেই আমার 
ইসলামধন্্মানুমোদিত নহে। জনাৰ রস্থলে খোদা দঃ আদেশ 
করিয়। গিয়াছেন পবিত্র হদিস শরিফ আছে-_ 
আরবী। 
“ওফ ফেরুল লোহা! ও কস স্থশ শোয়ারির” 

ইহার অর্থ এই যে, দাড়িকে বড় কর ও গোপকে কাঁটাও । হে 
দিনদার মুসলমান মহোদয় ভ্রাতৃগণ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া 
জনাব রম্্রলের করিমের দঃ উদ্ম্রূপে গণ্য হইবার দাবি করিতে 
:গেলে জনাব রম্থলে করিমের দঃ আদেশ অবমাননা করিয়া তাহার 
বিপরাত কাধ্য করা রুর্ভব্য নহে, উদনুব্ূপ দাড়ি কামাইয়! গৌপ 
বাড়াইলে পবিত্র ইসলামধন্মের অবমাননা হয়, রস্থলে করিমের 
দঃ আদেশ ও ব্যবস্থা সমস্তই ঈশ্বরান্ুমোদিত ও পরীক্ষিত। 
এদিকে আমরা মুসলমান বলিয়া লোক গণনার সময় সংখ্যায় বৃদ্ধি 
করিলাম কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষর নিজধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেই 
অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রন্থুলে পাকের দঃ এই অতি সামান্য আদেশ, 
যাহাতে কাহারও কোন ব্যয় নাই, কোন কষ্ট নাই, কোন ক্ষতি 
নাই, কোন অনিষ্ট নাই এমন কি যাহাতে উপকার ব্যতীত 
অন্পকারও নাই তাহার বিপরীত কাধ্য করিতেছি; এই 
কার্যের 'ফল আমাদের পক্ষে কখনই সৃখকর হইবে না । তিনি 
আমাদের উপকার ও অনুপকার বুঝিয়াই আদেশ দিয়াছেন । 
দাঁড়ি থাকিলে দাতের পক্ষে আশষ উপকীীঁন ৯৩০৮ ১৬, 
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ছিলেন, ইহাতেই বেশ বুঝা ধাইতেছে ফে, মনুষ্য শরীরে যে 
৯টা দ্বার আছে তদ্দীরা যে যে পদ্দার্থ নির্গত হয় তাহা মনুষ্য 
শরীরের গ্লানি বিশেষ ও স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী দ্বণার্হ পদার্থ; 
তন্মধ্যে নাসিকার দ্বার হইতে নির্গত পদার্থ ও তাহাই। গৌঁপ 
বড় থাকিলে নাসিকা হইতে নির্গত পদার্থ তাহাতে লাগিয়া 
থাকিবে, তাহার আস্রাণ পুনরায় নাসিকাফ প্রবেশ করিবে ও 
"ও পানীয় পদার্থে মিশ্রিত হইয়া পেটে গেলে অবশ্থাই যে 
অস্বাস্থ্যকর হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এই নিমিত্তই 
ইহার কাটাইবার আদেশ, ফলে উদ্দেশ্য ও কারণ তত্ব করিবার 
জন্য আমাদের কাহারও কোন অধিকার নাই, তবে আদেশ 
আঁছে তাহা পালন করিতে আমরা বাধ্য। ইহা আরও পবিত্র 
ইসলামধন্মীবলম্বীগণের বাহক চিহ্ন বিশেষ, অতএব দাড়ি ও 
গৌপ সন্বন্ধে আদেশ প্রচিপালন, টুপি বাবহার ও জাতিগত 
পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রত্যেক মুসলমান বালক ও যুবক 
দকলেরই কর্তব্য, ইহাতে শারীরিক ও আধিক বিশেষ 
উপকার আছে । আমার জাতীয় বস্ত্রে খরচ অত্যন্ত কম পড়ে, 
দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। রাজপুরুষগণের 
পোষাক ও ব্যবহার তীহাদের শীতপ্রধান দেশের পক্ষেই 
মঙগলকর, অর্থাঙ উহাদের জন্য উপকারী ৷ বিনি পবিত্র 
ইসালাম ধর্মীবলম্বী হইয়া এই সব বিজাতীয় ও গহিত 
ব্যবহারকে ভাল মনে করিয়া বিজাতীয়গণের আচার, ব্যবহার 
পোষাক ও পরিচ্ছদকে পসন্দ করিয়া তাঁহাদের সমতুল্যতার 
পরিচয় প্রকাঁশ করিবেন, তাহার হশর অর্থাৎ পরকাল তাহাদেরই 
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সঙ্গে হইবে বলিয়া জনাব রস্থুলে করিমের দঃ আদেশ আছে। 
(এ সম্বন্ধের হদিস শরিফ অন্যত্রে দেওয়া হইয়াছে)। 

৬। নব্য সভ্যতা ও শিক্ষার গুণে ইংরাজি শিক্ষিত 
ভ্রাতবগণ পুর্ব পুরুষের আবাহমানকালের বহুতর . পবিত্র 
ব্যবহারকে অবজ্ঞা করিয়া বসিতেছেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ও গুরুজন ইত্যাদিকেও রীতিমত অভিবাদনপূর্ববক 
তাহাদের যখোচিত সম্মান রক্ষা করেন না বলিলে অন্যায় 
হয় না। দেখা সাক্ষাত হইলেই স্থন্দর একটী মিষ্ট বাঁকন্ত 
“গুডমর্ণীং” বলিয়াই কাজ সারিয়া লন, অসাক্ষাতে চিঠি 
পত্রাদিতে “ডিয়ার” শবেই সমূহ বঞ্টট চুকাইয়৷ ফেলেন, অথবা 
হঠাৎ ছূর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষাত হইয়া! পড়িলে একটা মাত্র 
দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্বক “শেকহ্যা” অর্থাৎ হাতে হাত 
ধরাধরি করিয়াই সমূহ কাজ শেষ করিয়াই থাকেন। ইহাতে 
যে, পিতা, মাতাদি গুরুজনের যখোচিত সম্মান রক্ষা হইয়া থাকে, 
তাহা কখনই হয় না। ইহা কেবল আমার রাজপুরুষগণের 
পক্ষেই শোভা পায়। আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে 
যেরূপ সৌহুদ্য আছে তাহাতে কেবল এইরূপ বাক্যে কাজ 
সারিয়া লইলে পিতা, মাতা ও গুরুজনের অন্তঃকরণে ব্যথা 
লাগে। “শেকহাণু” আমাদের মধ্যেও আছে, তাহা উভয় হস্ত 
খারণে সম্পন্ন করিতে হয়, একটামাত্র হস্ত ছারা হয় না, ষে 
কার্ধ্য আমার ধর্্মসঙ্গত তাহার - সংক্ষেপ করা আমাদের ক্ষমতা 
নাই। “গুডমর্ণীং ও ডিয়ার” আদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
শুরুজনকে সন্বোধন .করা সম্পূর্ণ অন্যায়। 'এই প্রকারের 
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কিঝিশু অসঙ্গত ব্যবহারও আমাদের সমার্জে নবাবী আমল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । *গুডমর্ণীং” শব্দের অর্থে কোনই 
ভাব আসে না, ইহাতে এইমাত্র বুঝায় যে, আমার অগ্তকার 
প্রভাত স্ুগ্রভাত, তজ্জন্যই অগ্য আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ 
লাঁত হইল, কিন্তু যদি ক্রমান্বয়ে একেরপর এক কি অধিক সংখ্যক 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে কাহার সাক্ষী জন্য আমার 
প্রভাত স্থপ্রভাত হইল বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। এইরূপে 
আমাদের সমাজেও “আদাব” ও “বন্দেগী” আদি শবের ব্যবহারে 
কোনই ভাঁব নাই। বিজাতীয় কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষ/ৎ হইলে 
এই প্রকার আদাৰ অথবা বন্দেগী শব্দ উচ্চারণ পূর্বক অভিবাদন 
করা অন্যায় নহে, তাহাতে কোন আসে যায় না। পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা ও গুরুজনের সহিত সাক্ষাতে তাহাদের পদদ্বয়ে হস্ত প্রদান 
পূর্বক পদচুম্বন করা বা তাহাদের হস্তে ভক্তিভরে উভয় হস্ত 
প্রদান পূর্ববক হস্ত ঈষত মর্দন ও চুন্বন সর্ববতোভাবে কর্তব্য ॥ 
ইহাতে লজ্ভিত বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। কোঁন 
গুরুজন অথবা অন্য কোন দ্িনদার মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে আমার পাক পয়গন্থরের প্রি বাক্য যাহ! পৃথিবীর স্ব্টির 
আঁদি হইতে ব্যবহৃত হুইয়া৷ আসিতেছে সেই পবিত্র বাক্যই উচ্চারণ 
পূর্ববক অভিবাদন করা আমাদেরও কর্তব্য । জনাব রন্থুলে 
করিম দঃ সতত সর্বব অগ্রেই সকলকে এই পবিত্র বাক্য-_ 

আরবি । 
“অস সলামো। অলেয়কুম” 
উচ্চারণ পর্ধবক অভিবাদন করিতেন! অনেকেই আপন 
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আপন মনে মনে স্ত্ুরণা করিয়া আসিতেন.. যে, অদ্ধ অশগ্রে আমিই, 
জনাব রন্থুলে করিম দঃ কে অভিবাদন করিব, কিন্তু খোদাওন্দ 
করিম আমার পাক পয়গম্বর দঃ কে এমনই ক্ষমতা দিয়াছিলেন 
যে, তিনি অগ্রেই আগন্তক মহোদয়কে অভিবাদন করিতেন । 
তীহার জীবদ্দশায় কেহ কখন তাহাকে অগ্রে অভিবাদন করিতে 
পারেন নাই। তিনি এই পবিত্র বাক্য দ্বারা আবাল বৃদ্ধ 
মকলকেই অভিবাদন করিতেন, অতএব এই পবিত্র বাক্যে, 
, পরস্পরে অভিবাদন করা আমাদের পক্ষে প্রধান স্ুন্নগু। 
কেতাবে আছে, সলাম কর সুন্নৎ ও তাহার উত্তর দেওয়া ফরজ, . 
কারণ এই সলামের উত্তর দেওয়ার জন্য খুদ খোদায়ে পাঁক 
আপন কলাম মুজিদে আদেশ করিয়াছেন. 

/... আরবি 

“এজনুইই তুম বে তছিএতিন ফ হুই উবেহ! আও খত্তরমমিনহা” 
ইহার অর্থ এই যে, তোমাকে কেহ সলাম করিলে তুমি তাহাকে 
আশীর্বাদ সহ উত্তর প্রদান করিও। এই নিমিত্ত সলামের 
উত্তর দিবার সময় নিন্সের কথাগুলি__ 
আরবি। 

“ও অল্য়কোমুস সলাম ও রহমতুল্লাহে বরকাতনহ* 
বল কর্তব্য । হদিস শরিফে আছে, যিনি অগ্রে সলাম করেন 
তিনি স্থন্নৎ আদায় করেন। যিনি এই সুন্নত আদায় করেন 
ত্বাহার তিনগুণ সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য হয় ; যিনি ইহাঁর উত্তর দেন, 
তিনি ফরজ আদায় করিলেন কিন্তু তাহার একগুণ মাত্র সওয়ার 


ক 
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হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি অগ্রে সলাম করেন 
তিনি আপন অহং ও তমোগুণ ত্যাগ করিয়া সলাম করিলেন, 
এই নিমিত্ত তাহাতে তিনগুণ সওয়াব হইবে । আমি অগ্রে 
সলাম করিব, আমার অসম্মান হইবে, আমাকে স্লাম করিল 
না কেন, আমাকেই অগ্রে সলাম করা৷ উচিত, যিনি এইরূপ 
মনে করেন, তাহাতে খুদরি অর্থাৎ অহং আছে, ইহা ঈশ্বরের নিকট 
নিতান্ত দ্বণিত। মনে মনে তদ্রুপ ধারণ! করিয়া অশ্ে সলাম 
পাইবার আশা করা, অথব৷ সলাম না করা, সম্পূর্ণ অন্যায় ও 
অবিধি। অভিবাদনের পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া মস্তক 
বা শরীর নত করা, অথবা মস্তকোপরি হস্ত উত্তোলন করা 
অনাবশ্যক মধ্যে গণ্য, জনাব রম্থলে করিম দঃ কখন এ কাধ্য 
করেন নাই। লাম শব্দের অর্থে রহমণ্ড ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও 
কৃপাকে বুঝায়, অতএব অভিবাদনকালে “অস সলামে৷ অলেয় 
কুম” শব্দ বলিলে আশীর্বাদ করা হয়। ইহার অর্থে এই 
বুঝায় যে, তোমার উপর খোদার রহমৎ হউক। উত্তর প্রদান 
কালেও তাহাই এবং তদপেক্ষা আরও অধিক আশীর্বাদ থাকে । 
ইংরাজী ব্যবহার অনুসারে শেকহাগুকালে কেবলমাত্র দক্ষিণ 
হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ববক পরস্পরে হাত নাড়া চাড়া 
করিয়াই থাকেন, ইহার ফল কিছুই নাই, আমার পবিত্র ইসলাম 
ধর্মের আদেশ ও ব্যবস্থা! হইতেছে যে, পরস্পরে দক্ষিণ হস্তে 
দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তে বাম হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ নাড়! 
দেওয়া আবশ্যক, ইহাকে “মোসাফেহা” কহে। ইংরাজগণ 
করমর্দন কালে কেহ কোন বাক্য উচ্চারণ করেন না, ভাহার 


৮ 
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জন্য কোন ব্যবস্থাই তাহাদের নাই। আমার পবিত্র ইসলাম 
ধর্মে করমর্দনকালে এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে 
হয় যথা__ 


আরবি? 
“এগ ফেক্ুল লাহে লনাও লকুম” 


ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর তোমাকে ও আমাকে রক্ষা করুন| 
কি সুন্দর ভাব ও কি পবিত্র বাক্য। হস্তমর্দনের সঙ্গে সঙ্গেও 
ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা। এই করমর্দন সম্বন্ধে জনাব রস্থুলে 
করিম দঃ বলিয়! গিয়াছেন___ 


+ _ আরবি। 


“মামিন মুলে মৈনে এল তকইয়ানে ফএতা! 
শাফা হানে গফরল্লাহো লহো মা কবল অই এত ফররকা” 


ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানগণ যখন পরস্পরে কয়মর্দন 
করেন, তীহাদের পরস্পরের পৃথক হইতে না হইতেই খোদায়ে 
পাক তাহাদিগকে সৌভাগ্য দান করেন ও তাহাদের গোনাহ 
অর্থাৎ পাপ মোচন করিয়া দেন, এ মহত উদ্দেশ্যাকে ধন্য । 
পরস্পরের মধ্যে সৌহৃঘ্ভের জন্ঠই পরম দয়ালু রস্থলে করিম 
দঃ আমাদিগকে এই প্রকার আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার মহামূল্য পবিত্র বাক্য কখনই লঙ্বিত হইবার নহে। 
এ ছুর্লভ ভাবাপন্ন অমূল্য বাক্য ও ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 
ব্বধা বাক্যে ও ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া কখনই আমাদের কর্তব্য 
নহে, তৰে যখন যে ব্যক্তির সহিত ন্দাক্ষাৎ হয় তখন সেইরূপ 
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ব্যবহার করাই উচিত, অর্থাশ ইংরাজের সহিত সাক্ষাত হইলে 
দগুডমর্সীং বা “শেকহ্যাণ্ড», হিন্দুর সহিত “আদাব বা 
বন্দেগী” এবং মুসলমানের সহিত “সলামো আলেয় কুম” অথবা 
মোসাফেহা করাই কর্তব্য । 


ঞ 
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বিদ্যা । 


১। ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে জীবনের সহিত যে জ্ঞান ও 
বিবেকাদি ক্ষমতা দিয়াছেন তাহা সকলেরই আছে, কিন্তা মনুষ্য 
বিশেষে বুদ্ধি ও বিবেচনার তারতম্য তিনিই করিয়া দিয়াছেদ, 
.তদনুলারে জ্ঞান ও বিবেকের হ্রাস ও বুদ্ধি হইয়। থাকে। 
রিদর্যা ব্যতীত অপর কাহারও দ্বার! বুদ্ধি ও বিবেচনার ক্ষমতা! 
সমুজ্বল হইতে পারে নাঃ এই নিমিত্ত বিদ্যা মনুষ্য জীবনের 
* প্রধান শক্তি । বদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান বলিয়া বিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কারণ পশুর জ্ঞান ও বুদ্ধি 
কিছুই নাই। পশুর যে জ্ঞান আছে তাহা সীমা বিশিষ্ট, 
তজ্জন্যই সে জ্ঞান পৃথক, উহাকে পাঁশব জ্ঞান কহে। মানুষের 
বিদ্যা না খাকিলে জ্ঞান ও বুদ্ধি কিছুই হয় ন1। বিদ্যা 
অশেষ প্রকার । মানুষে বিদ্যাবলে কতই উন্নতি করিয়াছে ও 
করিতেছে।  পূর্ববকালের ইতিবৃত্ত হইতে উপস্থিত কাল 
পর্য্যন্ত মন্ুষ্যজাতির জ্ঞাল ও বুদ্ধির কার্য সম্বন্ধে আলোচনা 
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করিতে গেলে মানুষে বিদ্যাবলে যে কত প্রকার অলৌকিক ও 
অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে তাহা বলির 
শেষ কর! যাইতে পারে না। বিদ্যাহীন মূর্খ ব্যক্তির দ্বারা! 
এইরূপ কোন কার্য্য সম্পাদিত হওয়া কেহ কখন আশা করিতে 
পারে না। যত প্রকার বিদ্যা আছে তন্মধ্যে যাহার দ্বার! 
ঈশ্বরকে চিনিতে পারা যায় তাহাই সর্বব শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ইহার 
দ্বারা ' মনুষ্তের পরকালের কার্য হইয়া থাকে । অন্যান্য 
বিস্তার দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধি আদি উজ্জ্বল হইয়া ইহকালে 
নিজের ও সংসারের উপকার করিতে পারা 'ষায়। আমাদের 
মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, 
প্রত্যেক ধর্ম্মশান্তে ইহার আদেশ আছে। আমার কোরাগ 
শরিফে আছে $- 
আরবি । 
“তলবুল ইলম। ফরিজতুন অলাকুল্লে 
মুসলামিন ও মুসলেমতিন”* 
ইহার অর্থ এই যে (ঈশ্বর বলিতেছেন) সমূহ মুসলমান পুরুষ এ 
স্ত্রী উভয় জাতিরই বিদ্যা অধ্যয়ন করা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য 
কর্তব্য। ফরজের আদেশ পালন না করিলে পাপী হইতে 
হুইবে। এই মন্মে কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়। গিয়াছেন £__ 
উদ্দি। 
পতলব ইল্ম কা করনা দিলসে আয়জান মন 
কে এহ ফর্জ হায় বু হুমা মদ্দি ও জন” 


ইহার অর্থ এই যে, হে শ্রিয় বন্ধুগণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যা 
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অধ্যয়ন কর; পুরুষ. ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষে ইহা ফরজ হইতেছে । 
অন্য কোন বিজ্ঞলোকে বলিয়াছেন 
উদ্দ। 
“তলব ইন্স ক! ফরজ হায় আয় মওমিনো! 
হদিস হায় নবি কা এহ দিল সে স্থুনো” 


ইহার অর্থ এই ষে, বিদ্যা! অধ্যয়ন করা ফরজ হইতেছে এ.সন্বন্ধে 
রম্থুলে পাক দঃ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর ৪. 


আরবি। 
“অতলবুল ইল্মা লও কান] বিসসিন”” 


ইহার অর্থ এই যে, বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য চীনদেশ পধ্যস্ত যদি 
যাইতে হয় তথায়ও যাও এবং বিদ্যা অধ্যয়ন কর। এই 
বিস্তার জন্য বিস্তর আদেশ ও তাকিদ. রহিয়াছে। থুদ্দ 
খোদায়ে পাক ও রন্থুলে মকবুল দঃ উভয়েই এই বিদ্যার 
জন্য বিশেষরূপে তাঁকিদ করিয়াছেন, অতএব - এই বিদ্যায় 
অবহেলা করা কোন অংশেই কাহারও উচিত নহে। ইহাতে 
ইহুকাল ও পরকা'ল উভয়েরই স্থথ। বিদ্যা না থাকিলে পশুর 
স্টায় জীবন কাটাইতে হইবে অর্থাৎ অতি দীন ও হীন অবস্থায় 
কাল কাটিবে | জগণ্পাঁতা জগদীশ্বরকে অর্থাৎ তাহার মহিমীকে 
বুঝিতে পারিবে না। তাহার মহিমা বুঝিতে না পারিলে 
কুপথগামী হইয়া ষাইতে হইবে । যদিও অনেকস্থলে দেখা 
ষাঁয় যে, বিদ্যাহীন অনেক ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়া সুখে কাল 
কাটাইতেছেন, কিন্ত তাহাদের সে সুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণের 
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বিদ্যার বিমল জ্যোতির্ময় স্থখের সহিত তুলনা হইতে পারে না। 
তাহাদের স্বখ ইহকালের নিমিত্ত, তীহারা পরকালের মহিম৷ 
কিছুই বুঝিতে পারেন না । বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহকালে থাকিয়া 
পরকালে স্থুখপ্রাপ্তির জন্য আপন আপন বিছ্ভাবলে যেরূপ কার্ধ্য 
করিয়া লন অন্নিমিত্ত তীহারা পরকালে স্থখপ্রাপ্তির বিশেষ 
অধিকারী । তবে পরকালের স্থুখের নিকট ইহকালের সুখ 
অতি তুচ্ছ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঈশ্বর কেবলমাত্র এমন ক্ষমতা 
বা শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দারা তীহারা৷ আপন আপন কার্ধ্য 
আপনাদের ভাগ্যগুণেই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু 
বিদ্বান ব্যক্তিগণের নিকট তীহারা ন্যুন। ধনাঢ্য অজ্বব্যক্তিগণ 
অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মানলাভ করিতে পারেন না, 
বিদ্ভানব্যক্তি অর্থহীন হইয়াও যে স্থানেই যান না| কেন, সর্ববত্রে 
ততোধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। বিদ্ভাবলে কেবলমাত্র মুখের 
বাক্যেই বিদ্বান'ব্যক্তিগণকে ধনী, নির্ধন সকলেই আদর করেন। 
ইতি পূর্বেব লোকে বিদ্াবলে আপন আপন বিষ্ভার বিমল 
জ্যোতিঃ প্রকাশ, সংসারের নীতিরক্ষা ও নানা প্রকারে ঈশ্বরের 
মহিমার গুণকীর্ন করাই বিদ্যার প্রধান কর্তব্য কন্ম বলিয়া 
বুঝিতেন ও করিতেন, এক্ষণে তাহা আর নাই। পূর্বের বিদ্বান্গণ 
বিদ্যা দান করিতেন, এক্ষণে বিদ্বানগণ বিদ্ভাবলে উপায় করিয়া 
" জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। ইহা এক স্বতন্ত্র বিগ্তা হইয়। 
দাড়াইয়াছে। 

২। কাল বিশেষে এক্ষণে ইংরাজি বিষ্ভাই সর্ববপ্রধান বিদ্া 
হইয়া দীঁড়াইয়াছে। এই ভাষাঁতেও সরুরপ্রকার বিছা অধাযন 
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করিতে পারা স্বা়। আজকালকার বিগ্ভাশিক্ষপর প্রধান উদ্দেশ্য 
অর্থ উপার্ভন। পূর্বে ছিল জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন, এখন আর 
তাহা নাই। এখনকার রাজবিগ্ভা শিক্ষা না করিলে রাজদরবারে 
কোন প্রকার উপীয়ের কোনই আশা নাই, এমন কি রাজদরবার 
ব্যতীত অন্য কোন স্থানেও কোন প্রকার পদলাভের উপায় নাই। 
চাকরি করিতে না পারিলে আজকাল জীবিকা নির্ববাহ করা 
শঙ্কট । ফাঁহার ইংরাজি ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎ্পন্ভি নাই অর্থাণ, 
সরকারের নিয়ম অনুসারে ধাহার কোন পাস নাই তীহার কোন 
চাঁকরি বা উপায় নাই। খীহার উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার পাস বা 
সাঁটাফিকেট নাই তীহার উচ্চপদ পাইবার আশা নাই ধরিয়াই 
লইতে হবে। ইহার পর তাহাঁও বোধ হয় থাকিবে না। এখন 
এমন কোন স্থান নাই যে তথায় ইংরাঙ্জি বিদ্যার আবশ্টকতা৷ নাই 
অতএব উত্তমরূপে ইংরাজিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পাস করিতে না 
পারিলে রাজদরবারে সম্মান লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর! 
স্থকঠিন। প্রথম পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইতে না পারিলে ইংরাজি 
, , শিক্ষা করা আর না করা উভয়ই সমান; ১ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ২য় পরীক্ষা এফ. এ ষাহাতে ও যে 
প্রকারে হয় তাহা। অধ্যয়ন করিয়া পাস কর কর্তব্য । আজকাল 
এই ২য় পরিক্ষাতেও পাঁস করিলে উচ্চ বেতনের এবং সম্মানের 
পদপ্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন, অতএব যে কোন প্রকারে হয় অর্থাৎ 
যথোচিত সঙ্গতি না থাকিলেও উপবাস করিয়া এমন কি ভিক্ষা 
করিয়াও ৩য় পরীক্ষা বি এ অধ্যয়ন করিয়া পাস করা কর্তব্য । 
এই পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে:পারিলে উচ্চ বেতনের ও সম্মানের 
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চাকরি পাইবার আশা থাকে । এই প্রকারে বিদ্ভা অধ্যয়ন 
করিয়া সম্মান লাভ করিতে পারিলে নিজের ও পরবংশের 
গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহা না করিয়া অল্প বিদ্যা অধ্যয়ন 
করা ও অসম্মানের পদ্লাভ, উচ্চবংশের পরিচয় নহে । আমার 
স্বজাতি ভ্রাতৃগণ আলম্ত ও বিলাসিতা প্রযুক্ত এবং জীবিকার 
চিন্তায় অস্থির হইয়া অল্লকালেই আপন আপন পরিনাম নষ্ট 
করিয়া ফেলিতেছেন তাহা ত্]ন্গ করিয়া একান্তীক যত্ব ও চেষ্টা ৃ 
করা কর্তব্য; এক্ষণে আর উচ্চশিক্ষা না হইলে কোনই আশা 
নাই। এক্ষণে এই ইংরাজিবিদ্কা অর্থকরীবিদ্ভা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
উপস্থিত স্কুল পদ্ধতি অনুসারে ইহার অধ্যয়নে নীতি সম্বন্ধে 
কোনই শিক্ষা হয় মা। বোধ হয় যেন স্কুল পাঠ্যপুস্তক সমূহের 
মধ্যে নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক না থাকাই ইংরাজি নিয়মের ব্যবস্থা ; 
এই নিমিত্ত এই ইংরাজিভাষা অধ্যয়নকারী 'অধিকাংশ ব্যক্তি 
ইহারই অভাবে প্রায় নীতি হীন ও তগসহ ধর্মহীন হইয়া গিয়া! 
আপন আপন সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়েন। আচার, 
ব্যবহার কলঙ্কিত হইয়া যাওয়ায় সমাজে ঘৃণিত হইয়া গেলে 
সর্ধবসাধারণে কেহ তাহাকে ভাল বলে না ও তাহার মঙ্গল জন্য 
কেহ কখন খোদায়ে করিমের সমক্ষে শুভকামনা করে না। 
সাধারণের, চক্ষে মন্দ হইয়া গেলে ঈশ্বর সমীপে ও পরকালে 
তাহার স্থখের আশ! খুব কমই করা! যায় । আপন জীবিকা নির্বাহ 
জন্য কোন একপ্রকার শিল্পশিক্ষা করা যেমন, আর আজকালকার 
ইংরাজিবিষ্ভা অধ্যয়ন করাও ঠিক তাহাই। যখন এই অর্থকরী 
বিদ্যা অধ্যায়ন না করিলেই নয় তখন তপন ইহকাল ও পরকালের 
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প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্ধ্য কর! বুদ্ধিমানের কাধ্য । অতএব ষীহার 
ধন্দে যে আদেশ ও যাহার ধর্দ্বে যাহা নিষেধ আঁছে তাহা! মান্য 
করিয়। কার্য করা সত্ব্যক্তির কাধ্য। এই নিয়মে কার্ধ্য 
করিলে সাধারণের নিকট এই ইংরাজিভাষাভিজ্ঞব্যক্তির যশ? ও 
গৌরবের সীমা থাকে না। এই প্রকারে যশঃ বুদ্ধি হইলে 
আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, ও দেশস্থ আপামর সকলেই ঈশ্বর 
সমীপে অশেৰ প্রকারে তীহার মঙ্গলকামনা করিতে থাকে, তাহাতে 
তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয় ষালেই স্থুখ পাইবার আশা । 
এই প্রকার অনেক ব্যক্তি আছেন, ফাহাঁরা ইংরাজিভাষায় মহাঁ- 
বিদ্যান হইয়াও আপন আপন ধর্মাগত রীতিনীতি ও পদ্ধতি আদির 
কিছুই ব্যতিক্রম করেন না; তীহারা যখনআপন আপন ধর্ম 
প্রতিপালন করিয়া ও নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন, তখন 
অপরে ষে, কের্ননা পারিবে ইহাই আশ্চর্য । এইরূপে ইংরাজি 
অধ্যয়ন করিয়া আপন আপন ধর্মগত নিয়ম ও রীতিনীতি রক্ষা 
করিয়া কাধ্য করিতে পারিলে পরস্পরে ও সাধারণের সহিত 
সৌহ্নদ্য ও বিশেষ সৌজন্য জন্মিবে, নচে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম 
গত বিশ্বীসের বিভিন্নতা'ও আচার ব্যবহারে পার্থক্য উৎপন্ন 
হুইয়৷ গেলে জগতে অশেষ অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে 
পারে। এক্ষণে আমাদের দেশে প্রায় এইরূপ দশাই হইয়া 
াড়াইয়াছে ; বাহাতে ইহার বিনাশ হয় তাহাই প্রর্থনা । 

৩। সংসারযাত্রা নির্ববাহ জন্য যিনি যাহা শিক্ষা করুণ না 
কেন, ধণ্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন । মনুষ্য 
ও অন্যান্য জীবের মধ্যে রকবলমাত্র এই এক ধণ্ ব্যতীত অন্য 


সপ্তম অধ্যায় । ১৫৭ 


কোন বিষয়ের বিশেষ বিভিন্নতা নাই । পশুতে বাকৃশক্তিহীনতা 
প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই, নচেৎ 
ধরিতে গেলে, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাদি মনুষ্যজাতির সমান 
সকল বিষয়ই পশুতে আছে, অতএব যে মানুষে ধর্মের 
কৌন সংস্রব নাই তাহাকে এক প্রকার বাক্শক্তি বিশিষ্ট 
পশু বলিলেই হয়; এই নিমিত্ত ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই ধর্মের 
সীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেকের ধর্মমশিক্ষা অত্যস্ত 
প্রয়োজনীয় । জগতে অনেকধন্মী আছে, ধিনি যত প্রকার ধর্মের 
শিক্ষা করিতে পারেন ততই উত্তম, নচেৎ যে ধন্মাবলম্বী বলিয়া 
পরিচয় দিয়া থাকা যায় অন্ততঃপক্ষে তাহার শিক্ষাই নিতাস্ত 
আবশ্যক । আমাদের দেশে ইংরাজরাজের রাজত্ৃকালের, 
প্রারস্তে আমাদের পুরবপুরুষগণ ইংরাজি বিদ্যার প্রতি অবজ্ঞা 
করিয়া নিজে ও বালক বালিকাগণকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় 
বিশেষ আযত্র করিলেন, ধাহারা ইংরাজি শিক্ষা করিলেন, তাহারা 
রাজপুরুষগণের নিকট সমাদৃত হইতে থাকিলেন, ক্রমে তাহাদেরই 
উন্নতি হইতে লাগিল কিন্তু তৎসহ আমর অবনতির চরম সীমায় 
আসিতে লাগিলাম, এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইবার পর যদিও 
কেহ আপন আপন বালকগণকে ইংরাজি শিক্ষার জন্য মনস্থ 
করিলেন, তখন বাল্যকাঁলে নিজধর্মম পুস্তক ও ধন্মবিদ্কা শিক্ষা 
দিলেন, ইহাতেই এক প্রকার বাল্যকাল অতীত হইয়! যৌবন 
কালের আরম্ত হইয়া পড়িল, এমন সময়ে কিছু না কিছু ইংরাজী 
শিক্ষা হইতে না হইতেই বালকটা যৌবনাবস্থায় পরিণত হইলেন, 
তখন আর বিদ্যা অধ্যয়ন করে কে? আমাদের বালকগণের মধ্যে 


চে 
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এমন. বালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় বাহারা বাল্যকাঁলে 
ধর্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া যৌষনাবস্থায় রাজবি্ঞা উত্তমরূপে 
শিক্ষা করত উপযুক্ত হইয়াছেন, তবে হাজারের মধ্যে ২ জনন 
থাকাও বিচিত্র নহে । এমন অবস্থায় বালকগণকে বাল্যকালে 
কেবলমাত্র ধর্ম্ীবিদ্যা শিক্ষা করিতে দেওয়া আর তাহাদের 
ভবিষ্তৎ জীবনে কুঠারাঘাত কর৷ একই সমান বলিতে হইবে। 
বাল্যকালে ধর্্মবিষ্ভ। ও রাজবিদ্ভা উভয়ই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, 
অথব! বাল্যকাল হইতে ধন্্ন সম্বন্ধীয় রীতি ও নীতি বালকগণকে 
মৌথিকরূপে শিক্ষা দিতে থাকিয়া রাজবিদ্যা অধ্যয়ন কারইতে 
থাকাই মঙ্গল । বাঁলকগণ এইরূপে শিক্ষা প্রাপ্তির পর সংসারে 
প্রবিষ্ট হইয়। আপন আপন ধর্্মবিদ্া উত্তমরূপে অধ্যয়ন 
করিতে পারিবেন। এক্ষণে ধন্দমবিদ্ভার মধ্যে কেবলমাত্র কোরাণ 
শরিফ পাঠ করিতে পারা ও পবিত্র রোজা ও নমাজাদির 
ক্রিয়া সম্পর্কীয় পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা হইলেই যথেউ 
হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক যিনি আপন জীবনে ষত 
অধ্যয়ন কন্ধিতে পারেন ততই মঙ্গল, বাল্যকালে বালকগণকে 
আর অধিক পড়াইতে গেলে সময় নষ্ট, এক্ষণে ধর্্মবিদ্তায় ধর্ম 
জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই উপকার নাই। বালকগ্ণণকে বাল্যকাল 
হইতে রাঁজবিদ্ভা শিক্ষা না দিলে রাজদরবারে উন্নতি লাভের 
আশা খুবই কম । সংসারে প্রবিষ্ট হইয়৷ স্বীয় ধর্ম মনবন্ধীয় জ্ঞান 
লাভের চেষ্টা ও শিক্ষা না করিলে ইংরাজী ভাষায় নানীপ্রকার 
বিদ্ধ অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া যায়। 
স্বীয় ধর্মে দৃঢ়তা না জন্মিলে, হিন্দু হইয়। মুসলমানের আচার ও 


গা 
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মুসলমান হইয়া খুষ্টীনের ব্যবহার করা, তাহাতে আবার, "না 
যীশুখুষ্টের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, না মহন্সদের দঃ আদেশ 
"অনুযায়ী কাধ্য করা, না হিন্দুমতে দেবাচ্চনা বা উপাসনা! করা, 
কোন পথই অবলম্বন করা হয় না; অতএব শুমরাহ অর্থাৎ 
বিপথগামী হইয়া গিয়া ধর্মহীন হইয়া যাওয়া এবং আহার ও 
ব্যবহারে কোন দৌষ নাই বলিয়া প্রকাশ করা, কোন বিদ্বান 
ব্যক্তির কার্য নহে। কোন না কোন এক ধর্মে দৃঢ় হওয়াই 
কর্তব্য ও সেই ধর্মের আদেশ পালন করা উচিত। 


অফ্টম অধ্যায়। 


জীবিকা । 


১। ঈশ্বর জীবে যেমন জীবন দাঁন করিয়াছেন তেমনই 
জীবন ধারণ জন্য শরীরে নানা প্রকার শক্তি ও উপাদান প্রদান 
করিয়াছেন। জগতে অন্যান্য জীব সমূহের মধ্যে ঈশ্বর মনুষ্য- 
জাতিকেই সর্ববপ্রধান জীব করিয়াছেন, মনুস্যজাতির যেমন 
বাকশভ্তি, বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা আদি ক্ষমতা! 
দিয়াছেন, তক্রপ অন্য কোন জীবে দেন নাই ; এই নিমিত্ত মনুষ্য- 
জাতিসমূহ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবে যে 
প্রকারে ও উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে মনুষ্যজাতি তদপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর উপায়ে ও প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে; আপন 
শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্যান্ জীবের অপেক্ষা উন্নত ও 
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শ্রেষ্ঠতর প্রকারে ও উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই মনুষ্টের 
কর্তব্য। নিকৃষ্ট জীবে জ্ঞান ও বিবেক না থাকায় তাহাদের 
মধ্যে অনেকে আপন অপেক্ষা ছূর্ববলের প্রতি হিংসা! করিয়। 
উহাদিগকে ঘধ করে ও তাহাদিগকে উদরস্থ করিয়া আপনাদের 
জীবিকা নির্ববাহ করে, ইহা কেবল হিংক্র জন্তুরই কার্য । এই 
: প্রকার হিংজ্র জীব আবার অপরাপর জীব সমুহের মধ্যে নিরুষ্ট। 
মনুষ্য হইয়। জ্ঞান ও বিখেকহীন এইরূপ নিকুষ্ট হিংঅজন্তর ন্যায় 
অন্য ছুর্ববল মনুব্যের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ করিয়। অর্থাৎ আপন 
কুপ্রবৃত্ভির বশবর্তী হইয়া মন্দ ইচ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের 
রক্ত শোষণের ন্যায় অন্তায়, অত্যাচার, উৎ্পীড়ন ও অর্থ গ্রহণ 
করা মনুস্োচিত কাধ্য নহে, অর্থাৎ আপন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় 
নহে। জীবন মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু অনিবার্ধ্য, ইহাতে কাহারও 
কোন অধিকার নাই। মৃত্যুর নিকট সবল ও ছূর্ববলের কোনই 
বিভিন্নতা নাই, ধিনি যে প্রকারে বা উপায়ে জীবিক। নির্বাহ , 
করুন না কেন, একদিবস তীহার মৃত্যু হইবেই হইবে ; তণকাঁলে 
তাহার সবলতা ব৷ হূর্ববলতা, ধনসম্পন্তি আদি কিছুই উপকারে 
আসিবে না, সাদি বলিয়াছেন £-_ 


পার্শা। 


“চো আহঙ্গ রফতন কুনদ জান পাক 
চে বর তথখ্ত মুঝদন চে বর কয়েখাক” 


ইহার অর্থ এই যে, যখন পবিত্র আত্মা দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত 
হন, তওকালে ভূতলে মৃত্যু হওয়া আর সিংহাসনোপরি মৃত্যু 


অষ্টম অধ্যায় । ১৬১ 


হওয়া একই, এইরপস্থলে, সবল, ছূর্ববল, ধনী ও নির্ধনের 
পরিণাম যখন একই, তখন এই ক্ষণন্থারী দেহের জন্য সবল 
হইয়া হীন ও ছূর্বলের প্রতি. ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া, নির্ধন 
ও অসহায়ের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিক্ষল। এই 
মশ্মে হজরত সাদি বলিয়াছেন £__ 


পাশী। 


“আয়জবরদস্ত জের দস্ত আজার 
গর্ম তাকায় বমানদ ই বাজার" 


ইহার অর্থ এই ষে, ছুর্ববলের প্রতি অত্যাচারকারী হে সবল ব্যক্তি 

, তোমার এই গরমের বাজার কতদিন থাকিবে, অর্থাৎ তোমার 
এ বাজার চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী নহে। সর্বব শান্্রেই বলে 
ইহকালের পর পরকাল আছে। তৎকালে স্বয়ং স্ৃপ্িকর্তা 
জগদীশ্বর ইহকালের কার্য কলাপের আলোচনা ও বিচার 
করিবেন। আমাদেরই কাধ্য সমূহ আমাদেরই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ- 

& বাদী হইয়া দাড়াইবে, আমাদিগকে আমাদের সতকার্যের পুরষ্কার 
ও অসৎকার্য্ের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। তাহা ইহকালের 
বিচার নহে, স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্ৃপ্টিকর্তা ও বিধাতী- 
পুরুষের বিচার। লোকে যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌন্র ও 
দোহিত্রাদির জন্য অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া ধন, সম্পত্তি 
রাখিয়া যায়, পরকালে সেই পুক্র ও কন্যাদির উক্ত ধন, সম্পত্তি 
কিছুই উপকারে আপিবে না এবং ইহকালের বিচারালয়ের ন্যায় 
উকিল, ব্যারিফটারাদি কাহারও কোর অধিকার এবং ক্ষমতা! 


১১ 


১৬২ গারস্থ্য-নীতি । 


থাকিবে না, স্থৃতরাং সকলকেই যে যার স্ব স্ব কর্মের ফলভোগ 
করিতেই হইবে। তণকালে সেই কর্ম সমূহ বিচারকের 
সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে । এক্ষণে দেখিতে গেলে ইহকাল 
কেবল মাত্র আমাদের পরকালের ক্ষেত্র বিশেষ ; এই সংসার- 
ক্ষেত্রে যিনি যেরূপ ফসল উৎপাদন করিতে পারিবেন পরকালে 
তিনি তন্রপই ফলভোগ করিবেন। খুদ রন্থুলে পাক দঃ বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন 8 


আরবী । 
“অদ ছুনিয়া মরা অতুল লিল আখের» 


ইহার অর্থ এই যে, এই ছুনিয়া পরকালের ক্ষেত্র হইতেছে । 

পরকালে যে সকল অপরাধ জন্য মানুষে দগ্ডনীর হইবার যোগ্য 
হইবে তাহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে অর্থাৎ নিজ দেহের 
প্রতি অত্যাচার ও পর দেহ ও অন্তঃকরণের প্রতি অবিচার 
এবং ঈশ্বরের আদেশের লঙ্ঘন । নিজ দেহের প্রতি অত্যাচার 
জন্য দণ্ড বা ক্ষমা ঈশ্বরের অধিকার, পরের উপর অত্যাচার জন্য 
বিচার, ক্ষম। বা দণ্ড উৎপীড়িত ব্যক্তির অধিকারেই হইবে। 
ঈশ্বর তখন এই অধিকার তীহাদিগকেই প্রদান করিয়া দিবেন, 
ইহাই সর্বব শাস্ত্রের ব্যবস্থা। পরকালে যে বিচার হইবার কথা, 
তাহাত হইবেই হইবে, কিন্তু মানুষে ইহকালে যে যাহা করে, 
ঈশ্বর তাহার কার্য্যের প্রতিফল অনেক স্থলে জগণ্বাসীগণকে 
তাহার জীবদ্দশাতেই দেন, «এই নিমিত্ত ভাল করিলেই ভাল ও 
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মন্দ করিলেই মন্দ হয়, ইহাই ঈশ্বরের কার্ধ্য ও ব্যবস্থা। ভাল বা 
মন্দ কাধ্যের পরিণাম ফল যদিও কখন কাহারও জীবদ্শায় দেখা 
যায় না (অনেকের দেখা যায়) তত্রাচ উহা! কখন ঈশ্বরের নিয়মের 
বৈলক্ষণ্য বলিয়া ধর্তব্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহার সেই 
কর্মের প্রতিফল তাহার পর পুরুষে ঘটিয়া থাকে, কারণ 
পুত্র ও পৌন্রাদিগণ আপন পিতা ও পিতামহের গুরস স্ভৃত 
বলিয়া উহারা আপন পিতা ও পিতামহের অংশ। ইহাই 
ঈশ্বরের বিধি। ঈশ্বরের বিধি, ব্যবস্থা ও নিয়ম অনুসারে কণ্রীর 
কর্মের পরিণামফল হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেই 
কম্মী অর্থাৎ অপরাধকারীর অবর্তমানে ঈশ্বর তাহার অংশ সম্ভৃত 
পুত্র বা পৌন্রের প্রাতি সেই ফল প্রদান করিয়া জগণ্বাসীগণকে 
শিক্ষা দিয়া থাকেন। ঈশ্বরের এই নিয়মের গুণেই ইহকালেই 
পিতার কর্মের ফল পুত্র ও পিতামহের কার্যের ফল পৌন্রে 
ভোগ করিয়া থাকে । সখ ৰা অসৎ উভয় কার্য্ের পক্ষে 
পরিণাম সমান অর্থাৎ যেমন কাধ্য তেমনই ফল। লোকে এই 
জন্যই বলে “পিতার পুণ্যে পুজ্জের উন্নতি ও পিতার পাপে পুজ্রের 
ক্ষয়”। ঈশ্বর ক্ষমতা বা অধিকার দেন, জীবে দয়া করিলে পুক্র ও 
পৌন্র তাহার স্থুখময় ফল ভোগ করিবেই করিবে, এবং জীবে 
হিংসা! করিলে পুজর বা পৌন্রকে তাহার ছুঃখময় ফল সহা করিতেই 
হইবে। পরপীড়ন মহাপাপ, পূর্বেবেই বলা হইয়াছে । পরকালে 
ঈশ্বর নিজে ইহার বিচার করিবেন না । তীহার ক্ষমতার অতীত, 
অতএব ইহার তুলনায় মহাপাপ আর নাই ; কোন জ্ঞানীলোকে 
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১৬৪ গাহস্থ্য-নীতি। 
পার্শা । 


দময় থোরো মসহফ বসোজে! আতশ অন্দর কাবাকুন 
সাকেনে বুত খানাবাসী, মরহুম আজারীমকুন” 


ইহার অর্থ এই যে, তুমি মদ খাও, পবিত্র কোরাণ শরিফকে 
আগুণে পুড়াইয়া দেও বা কাবা শরিফে অগ্নি সংযোগ কর অথবা 
হিন্দুর দেবালয়ে থাকিয়া মুত্তি পূজাই কর তোমার এই সমস্ত 
পাপ মুক্ত হইতে পারিবে কিন্তু তুমি কখন পরের অন্তঃকরণে 
অযথা অথবা নিজের স্বার্থের জন্য কষ্ট দিও না, কারণ সে পাপের 
মুক্তি নাই, এই নিমিত্ত খোদায় পাক ও রস্থুলে করিম বিস্তর 
নিষেধ আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব এরূপ গুরুতর মহাপাপের 
কার্য্যদ্বারা আপন জীবিক। নির্ববাহ করা কি অর্থ সঞ্চয় করা অথবা 
আপন বিষয় বৈভবের উন্নতি করা! কোন অংশেই সঙ মন্ুস্তের 
কাধ্য নহে। 

২। পূর্বেবই বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর নিরাকার, নিম্ম্ল 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও জ্যোতিশ্নয় হইতেছেন, 
তদ্নুরূপ জীবের জীবনও নিরাকার এবং তাহার সেই জ্যোতির্ময় 
পদার্থ অর্থাৎ পবিত্র নুরের অংশ হইতে গঠিত, অতএব জীব 
মাত্রেরই সহিত খোদায়ে পাকের পবিত্র নুরের এরূপ অপরি- 
লক্ষিত সংযোগ রহিয়াছে যেমন মনুষ্য দেহের মধ্যে কোন 
একস্থানে অতি সূক্ষম কণ্টক বিদ্ধ হইব! মাত্রই সম্পূর্ণ দেহে ও 
প্রাণে হঠাৎ একটা কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারা যায় 
তদনকপ কাহারও দ্বারা কোন জীবের জীবনে কোন প্রকার 
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আধার সর্বব শক্তিমান ঈশ্বরে তাহার প্রতিঘাত লাগে । তিনি 
জগতগিতা, জীবের স্্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তৎসহ তিনি দয়ার 
সাগর বলিয়াই অনেকস্থলে এইরূপ প্রতিঘাতের যন্ত্রণা সহ 
করিতে থাকেন এবং তীহার স্থন্টি কৌশলের নিয়মানুষায়ী 
যথোচিত সময়ের অপেক্ষা করিতে থাকেন, তাহাতেও ফল ন! 
হইলে অর্থাৎ অবোধ মানুষের জ্ঞান না হইলে, শেষে যখন 
তীহার অসম হইয়া উঠে তখনই তীহার প্রতিফল প্রদান করেন। 
এইরূপ ব্যক্তির কার্যের প্রাতিফল অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিতে. ও 
শুনিতে পাওয়া যায়, এতএব এইরূপ গহিত কাধ্য হইতে বিরত 
থাকা জ্ঞানবান বক্তির কার্য । নচেৎ ঈশ্বরের স্থষ্ট.হইয়। সেই 
ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আর অধিকতর ও গুরুতর 
অন্যায় কার্য কি হইতে পারে । এই নিমিত্ত স্বার্থপর হওয়া ও. 
পরের মনে অযথা কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় কার্ধ্য 
আর নাই। 

৩। ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে জীবন ধারণঞ্জন্য যে যে উপায় 
ও উপাদান প্রদান করিয়াছেন তাহা থাকা সন্বে নিশ্চে্ট হইয়া 
থাকা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির 
কর্তব্য যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের সহিত এবং আন্তরিক 
যত্ব দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ববাহ জন্য সদুপায় অবলম্বন 
করেন। যে যেমন প্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র হউন না 
কেন তীহাকেও সেই ভাবে কাধ্য করা উচিত। প্রত্যেকের 
কর্তব্য ষে আপন আপন বিদ্টা, বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আপন আপন 


চি: মি সন নর নাহ সরান জে .. রজার 


১৬৬ গারস্থ্য-নীতি। 


উত্কুষ্ট প্রকারে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করেন। সছুপায় 
দ্বার ধন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বত্ব ও উচ্চ অভিলাষ 
বাল্যকাল হইতেই মনৌমধ্যে রাখা প্রয়োজন ও তাহা কাষ্যে 
পরিণত করিতে পারা আবশ্যক । কোন চেষ্টা না করিয়া, ঈশ্বর 
জীবন দিয়াছেন, ঈশ্বর আহার দিবেন অথবা পৈতৃক ধনসম্পত্তি 
আছে, চিন্তা কিসের, ইহা মনে মনে সংকল্প করিয়া জীবিকা 
নির্ববাহের উপায় স্থির করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কোন 
প্রকারেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য নহে। একমাত্র সম্পত্তির 
উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতে গেলে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। মনুস্বের 
চেষ্টা ও সাধ্যের অপাধ্য কিছুই নহে। যেনিমিত্ত যে প্রকার 
চেষ্টা করা যাইবে তাহার তদ্রপই ফল আমরা পাইতে পারিব, 
ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, অতএব চেষ্টার ক্রুটী করা কাহারও 
কর্তৃব্য নহে। কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন ৫ 


ঙ 
পার্শা। 
“যে গরদিদন মশও গাফিল কে রোজিদর কদম বাশদ 
হইমি আওয়াজ মি আয়েদ জে আসিয়'! সঙ্গবেরু ” 


ইহার অর্থ এই যে, মানুষের জীবিকা মানুষের সাধ্যাতীত নহে। 
যিনি যতই চেষ্টা করিবেন তিনি ততই তাহার জীবিকার উন্নতি 
ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। চাক পাথর তাহার সুন্দর একটা 
উদ্দাহরণ প্রদান করিতেছে, সে যখন ঘুরিতে থাকে তখনই 
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াড়াইয়া রহিলে আর দানা বাহির হয় না। এইরপে মানুষে 
যত পূর্বক চেষ্টা করিলে অবশ্যই তাহার ফল পাইবেই পাইবে । 
চেষ্টা না করিলে অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কিছুই লাতের 
আশা নাই। কষ্টভোগ করিতে হইবে বলিয়া পরিশ্রমে অর্থাু 
চেষ্টায় কাতর হওয়া কখনই উচিত নহে, তাহাতে কখনই 
উন্নতির আশা করা যাইতে পারেনা । কোন জ্ঞানী ব্যক্তি 
বলিয়াছেন £_ 7 


“কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে । 
ছঃখ বিন! ন্থখ লাভ হয় কি মহীতে।৮ 


প্রথমে দুঃখ ও কষ্ট করিয়া চেষ্টা না করিলে পরিণামে তাহার 
স্থখ কখনই পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব আপন জীবিক। 
ও উন্নতির জন্য চেষ্ট৷ করা প্রত্যেক বস্তির কর্তৃব্য। 

৪। আমার ইসলাম সমাজে এক্ষণে অনেকে এত নিশ্চেষ্ট 
ও অপদার্থ হইয়া! উঠ্িয়াছেন যে পরিশ্রম ও কষ্টের দিকে আদৌ 
তাহাদের মন ধাবিত হইতেছে না। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য ন! 
করা ও বিশ্রামপ্রির হইয়া পরিশ্রমে অবহেলা. করা অথবা 
নিজের কাধ্য নিজে না করিয়া অপরের উপর সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করা ও বিলাসিতা বশতঃ নিজের কোন কার্য্যই নিজে না 
দেখা ব। পরীক্ষা না করা৷ আমার স্বজাতি ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
সাংঘাতিক ও সংক্রীমক রোগ হইয়! উঠিয়াছে ; তাহারা প্রেম- 
বিলাসিত৷ ও বিশ্রাম প্রিয়তাতেই মত্ত থাকিয়া অলস ও অকর্ম্মণা 
হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, বিশেষতঃ, ষীহারা আপন বংশ 
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মধ্যাদা ও সম্মানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানী তীহাঁদেরই অবস্থা 
এ সম্বন্ধে অতি শোচনীয় হইয়া উঠ্ঠিরাছে। তীহারা আপন 
বৈষয়িক ব্যাপারের সংঅবে থাক! দূরের কথা আপন আপন 
সাংসারিক ও পারিবারিক কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিবার 
নিমিত্ত বিলাসিতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া দীড়াইবার উপযুক্ত 
শক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন না। এমন অবকাশ ও পাইতেছেন না 
যে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিতে পারেন অর্থাৎ এমন ক্ষমতা 
নাই যে কোন বিষয় নিজে দেখেন বা ভাবেন তবে বাকশক্তিতে 
এত প্রখরতা ও বেগ প্রাপ্ত হন বে সম্মুখে দীড়ায় কাহার সাধ্য । 
কেবলমাত্র আহার নিদ্রা আদি ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ব্যতীত 
জগতে আর কিছুই জানেন না। এই মহা, গুণ গুলি পশুর 
মধ্যেও আছে, এক্ষণে আমাদের মধ্যে এই প্রকার মনুষ্যজীবকে 
পশু বলিলে অন্যায় ও অত্্ন্তি হয় না। ইহাও তাহাদের 
বুঝিয়। উঠিবার ক্ষমতা হয় না যে আপন আয় অপেক্ষা ব্যয় 
অধিক হইয়া উঠিতেছে কি না। পৈতৃক সম্পত্তি সমূহ 
হস্তান্তরিত হইয়া যাইতেছে কেন? এখন এরূপ হইতেছে ও 
পরিণামে কিরূপ দশা হইবে ? এবং ইহাও ভাবিয়া দেখেন না 
যে কেবলমাত্র এই শৈথিল্য দোষে কতশত সন্তরাম্ত পরিবার 
একেবারেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, অতএব 
আমিও কেন সেই পথ অবলম্বন করি। এক্ষণে ইহ! আমাদের ও 
আমাদের পরপুরুষগণের পরীক্ষার ও বিবেচনার সময় হইয্বা 
উঠি্াছে। যাহা আমাদের পক্ষে উত্তম ও উপকারী তদনুসারেই 
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অনিষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহা ত্যাগ করি; নচেৎ এই 
বিলাসিতা ও আলস্য জনিত কারণে আরও যে আমাদের এই 
সমাজে কি দুর্দশা হইয়া উঠিবে তাহ! ভাবিয়া স্থির করিতে পারা 
যায় না। এখনই কাহারও ঘরে এক প্রকার পৈল্র্রিক সম্পত্তি 
নাই বলিলেই হয়। যখন এই সমাজে সকলে এক সময়ে 
পরিশ্রমী ও ষত্রশীল ছিলেন তখন তীহারা আপন বুদ্ধি, বিবেচনা 
ও ক্ষমতা বলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে 
আমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতার স্থলে-_-আলস্য এবং বুদ্ধি ও 
বিবেচনার "স্থালে__ আহার ও নিদ্রা আদি আসিয়া আমাদিগকে 
পরাস্ত করিয়৷ দেওয়ায় আমর! সকলে নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া 
গিয়া পূর্ববপুরুষের পুর্ব সঞ্চিত সম্পত্তি সমূহ একেবারেই নষ্ট 
করিয়৷ দিয়া উদর, ইন্দ্রিয় ও আলস্যতার দরঁসত্বে বন্দী হইয়া 
পড়িয়াছি এবং পড়িতেছি। এ বন্ধন হইতে উদ্ধার হইবার জন্য 
অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র আমাদের 
নিজের সামান্য উদ্যম, বুদ্ধি ও বিবেচনার আবশ্যক । ইহাও 
যদি আমরা না করি আর বাদসাহী হইতে ফকিরী অবস্থায় 
পরিণত হইয়া তাহাতেই পড়িয়া থাকিতে ভালবাসি তবে 
আমাদের অপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্ট আর এ জগতে দ্বিতীয় 
নাই ভাবিয়া লইতে হইবে । এক্ষণে এই বিলাসিত। ও অলসত৷ 
ত্যাগ করা এবং আপন আপন ব্যয় সংক্ষেপ করাই আমাদের 
প্রধান ও অবশ্য কর্তব্য । যিনি ইহার সহিত বন্ধুতা করিবেন 
তিনিই আরও ছুঃখী হইবেন, বিনি ইহাদিগের সহিত শক্রতা 


সি পি তে 
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প্রীপ্ত হইবেন। সামান্য বিবেচনা করিয়া দেশস্থ ও প্রতিবাসী 
অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত তুলনা করিলেই সহজে বুঝিতে 
পারেন যে তীহারা কি কারণে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন ও উঠিয়াছেন এবং আমরা : 
তশুসহ অবনত হইয়া যাইতেছি। বিনি যত কার্ধে লিপ্ত থাকিয়া 
নানা চেফটীয় নিমগ্ন থাকিবেন অর্থাৎ শরীর ও মনকে খাটাইবেন 
তিনি তত পরিমাণে আঁধিক শ্তখী হইতে পারিবেন। স্ুুসভ্য 
ইংরাজ জাতি ও ব্যবসায়ী বণিকগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ 
করিতেছেন এবং আমাদের প্রতিবাসী চতুর হিন্দু ভায়াগণ 
. চেষ্টার বলে উন্নতির পথে কত দুরই না অগ্রসর হইয়াছেন ও 
হইতেছেন; এবং আমার সভ্যতাঁভিমানী মুসলমান ভ্রাতৃগণ আঁপন 
আপন অভিমানে মত থাকিয়া শরীর ও মনকে অলস ও অকর্ম্মণ্য 
করিয়া তুলায় কেবল মাত্র বাকশক্তি বিশিষ্ট মোমের পুতুলের 
ন্যায় দীর্ঘাকার একপ্রকার পুতুল হইয়া দীড়াইয়াছেন ; সামান্য 
উত্তাপ লাগিলেই যেমন মোম গলিয়া যায় তেমনই সামান্য কষ্ট 
ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতেছেন। অলসতা ও অকর্্মণ্যতা 
প্রযুক্ত বিষয় ও বৈভব সমূহ হারাহায়ছেন ও হারাইতেছেন এবং 
অশেষ প্রকারে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন ও 
হইতেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক সহরে, নগরে এমনকি: 
পল্লিতেও আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে । লোকে বলে 
«শরীরের নাম মহাঁশয় যা! সহাইবে তাই সয়” কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আমার মুদলমান ভ্রাতৃগণ এক দিনের জন্যও আপন আপন 





অষ্টম অধ্যায় । ১৭১ 


এখন পরাধীন, এই পরাধীনতায় অনেকেই আছেন, তাহাদের 
মধ্যে আবার ষদি কাহাকেও অপর কাহারও অধীন হইতে হয় 
তবে অধমের অধম হইয়া থাকা অথবা না থাকা উভয়ই সমান ; 
অতএব অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব উন্নতির দিকে 
যাহাতে অগ্রসর হইতে পার! যায় ও অধমের অধম হইতে না হয় 
তন্রূপ কার্য করা আমাদের প্রধান ও অবশ্য কার্ধ্য; প্রমাণ 
স্বরূপ কোন এক স্থানের এই প্রকারের একটা সত্য ঘটনা 
অবলম্বনে আমাদের দুর্দশা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই পুস্তকের 
শেষ ভাগে দেওয়া গেল । 

৫€। সত, অসৎ, দুর্ণাম ও স্থনাম এই চারিপ্রকারে জীবিকা 
হইতে পারে, ইহার ব্যাখ্যা নিপ্প্রয়োজন । যে কার্য্ে সাধারণের 
নিকট আদর ও সম্মান পাওয়া না যাইবে, জনসমাজে 
নিন্দনীয় হইতে হইবে, যাহাতে নীচ বলিয়া- অবজ্ঞা করিবে 
তত্রপ কোন কার্য্যে আয় বা উপায় বেশী হইলে বা থাকিলেও 
সেই কাধ্য করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। যে কাঁধে 
পূরববপুরুষের ও বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে বা বৃদ্ধি পাইবে তত্রপ 
কার্ষ্য করাই কর্তব্য ; অথবা যে কার্যে সাধারণের ও বিশেষের 
নিকট আদর ও সন্মান পাওয়া যাইবে যদ্দিও তাহাতে আয় বা 
উপায় বেশী না থাকে তত্রাচ অভাব পক্ষে তাহা আগ করা 
উচিত নহে। এক্ষণে চাকরি করা আমাদের দেশবাসিগণের 
মজ্জাগত উদ্দেশ্য হইয়। দঁড়াইয়াছে। যে যত বিদ্যা অধ্যয়ন 
করুন না কেন চাকরি করিতেই হইবে ইহাই সকলের মুখ্য 


হি. নিট, নী প্রিজন রর বা... রাত নি. বলে রা লারা 


১৭২ গাহস্থ্-নীতি । 


লওয়া কর্তব্য । যে ঘত সঙ্গতিপন্ ব্যক্তির পুক্র হউন না কেন” 
পিতার ব্যবসায় বানিজ্য খাকে অথবা আধিক সম্বল বশতঃ 
কিম্বা মনের স্বাধীনতা হেতু ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে একা গ্রতা 
থাকে তবে তাহাই করা৷ কর্তব্য নচেও সন্ত্রস্ত ও উচ্চ পদস্থ 
ব্যক্তির পুল্র হইলেও তাহার চাকরি করা উচিত। যাহাতে 
উৎকৃষ্ট পদ বা চাকরি লাভ করিতে পার! যায় তক্রপ ভাব 
মনোমধ্যে রাখ! আবশ্যক । অপরে উচ্চপদ লাভ করিতে 
পারিল অতএব আমিও যাহাতে তত্রপ উচ্চপদ এমনকি তদপেক্ষা 
উত্কুষ্ট পদলাভ করিতে পারি তাহার ঈর্ধা 'মনোমধ্যে 
রাখ। এবং আপন সাধ্যমত চেষ্টা কৰা কর্তব্য। চাকরি বা. 
জীবিকার জন্য আপন দেশ ও জন্মস্থানের মমতা ত্যাগ না করিয়া 
অথবা আত্মীয় স্বজনের মায়! পাশে আবদ্ধ থাকিয়া দেশেই 
পড়িয়। থাকিলে . কিম্বা অল্লেই সন্তষ্ট হইলে কৌন ক্রমেই 
উন্নতিলাভ করিতে পার! সন্তব নহে। বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য দুর 
দেশে যাইবার জন্য যেমন আমার পাক পরগম্বরের আদেশ আছে 
তেমনই চাঁকরি বা জীবিকার জন্য বিদেশে বা দূরদেশে যাওয়াও 
ুন্নৎ। খুদ রম্থুলে খোদা দঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে অর্থাৎ 
ধরপ্রচার কার্যে লিপ্ত হইবার পুর্বেব বিবি খোদায়জার 
অধীনত স্বীকার করিয়া! অর্থাৎ চাকরি করিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে 
দূরদেশে গিয়া আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ঞ্ 





* জনাব রহলে খোদ। দঃ গৃহ হইতে বাহিরে গেলেই কৃর্যোর সত্তীপ তাহার শরারে 
লাগিত নাং মেঘে তাহাকে সতত ছায়া! দান করিত, বাণিজাকালে শ্যাম দেশে 
এক ইহুদি এই বিষয় অবলোকন করিয়াই সর্বপ্রথম তাহাছক ভাব পয়গম্বর 
বলিষ। চিনিতে পারিয়াছিল, তাহার অনুস্জিগণ তাহার প্রতি ঈশ্বরের এরূপ অনুগ্রহ 

রঙ 


অফ্টম অধ্যায় । ১৭৩ 


চাকরি করিতে হইলে ভাল্‌, মন্দ, সম্মান ও অসম্মানের প্রতি 
বিশেষ বিবেচন! করিয়া চাকরি করা কর্তব্য । এই চাকরির জন্য 
যতদুর যাইতে হউক না৷ কেন, তথায় গিয়৷ চাকরি করা আবশ্যক । 
নিজের দেশে মাননীয় চাকরির অভাবে অসন্মানের চাকরি করা 
কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে, বরং বিদেশে যেখানে 
কেহ জানে না বা চিনে না, তথায় গিয়া সম্মানের চাকরির অভাবে 
একসময়ে অন্য কোন চাকরি করিলে করিতে পারা যায় কিন্তু 
তাহাও ভদ্রবংশজাত সন্তানের পক্ষে কর্তব্য নহে, তবে চাঁকরি 
যেমনই হউক না৷ কেন, ব্যবসায়, বাণিজ্য সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

৬! চাকরি করিতে গেলেই অধীনতা হয়, অধীনতা৷ 
হইতে উচ্চ ও নিন্ম -অথবা বড় ও ছোট এমন কি মুনিব ও 
চাকরের সম্বন্ধ আসিয়৷ পড়ে, যেখানে ষে বিভাগে চাকরি করিতে 
হউক না কেন, অথবা যে বেতনের চাকরি করা যাঁক না কেন, 
আপন উপরিস্থ কম্মচারী যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই প্রকারেই 
আপন চাকরি নির্বাহ করা কর্তব্য; যাহাতে আপন কর্তব্য 
কার্যে অবহেলা বা ক্রটা না হয় ও যাহাতে আপন উপরিস্থ 
কন্মচারীর বিশ্বাস জন্মে এবং নিন কম্মমচারিগণ ভক্তি করেন 
তনুরূপে চাকরি করাই চাকরির স্থখ। আপন কর্তব্য কার্ধ্য 





হইতেছে কিনা কেহ লক্ষ্য করে নাই, ইহুদি এই বিষয় প্রকাশ করিবার পর তাহারা! 
দেখিতে পাল্ এবং দেশে আসিয়া! তাহার এইরূপ অলৌকিকতার পরিচয় প্রকাশ করে। | 
এই প্রকার অসাধারণ গুণে ও বাঁপিজ্যকালে তীহার সত্য নিষ্ঠার পরিচয়ে এবং ধর 
ভীরুতার কার্যে বিবি খোঁদায়জ। তাহার প্রতি সুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি তৎকালে 
বিধবা খাকায় তাতাকে আপন পরতিতি করণ কারন) 


১৭৪ গাহস্থ্য-নীতি ৷ 


নির্ববাহ করিতে গিয়া যদি কোন সময়ে আহার ও নিদ্রা ত্যাগ 
করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিয়া সেই কার্য যাহাতে শীঘ্র ও 
সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় তাহাই করা বুদ্ধিমানের কাধ্য। আর 
পারা যায না, এ বেলা নহে অন্য বেলা, অদ্য নহে কল্য করিব 
বলিয়া কার্য্যে অবহেলা করিলে তীহার কার্যে কেহ কখন সন্ত 
হইবে না এবং ঈশ্বরের নিকট হইতেও তিনি কখন শুভফল 
লাভের আশা করিতে পারিবেন না। ধিনি নিজেই আপন 
কর্তব্য জ্ঞানকে ফীকি দিবেন ঈপ্বরও তীহাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি 
দ্িবেন। চাকরি করিতে গিয়া অনেকেই আপন আপন কর্তব্য 
জ্ভানের সহিত হিতাহিত জ্ঞানকেও হারাইয়া দেন এবং উৎকোচ 
আদি গ্রহণ ও অপরাপর অসতপথ অবলম্বন করিয়া অনেকের 
সখ ও সচ্ছন্দতা হরণ করিয়া আপন মঙ্গলের স্থলে অমঙ্গল 
' ঘটাইয়া থাকেন। এইরূপে অর্থলোলুপ হইয়! গিয়া অনেকে 
অনেক সময়ে সত্যের স্থলে মিথ্যা ও মিথ্যার স্থলে সত্য ব্যবহার 
করিয়া নিজ দেহ, মন ও প্রীণকে অপবিত্র করিয়া বসেন। এই 
প্রকারে ক্রমান্বয়ে কুপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া তাহাদের দ্বারা 
অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণের অশেষ 
অমঙ্গল সংঘটিত হয়। এই প্রকার অসৎ কার্ধ্যের উদ্দেশ্যই 
হইতেছে অর্থ গ্রহণ। এই প্রকার অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি 
এটা বুঝেন না, এমন কি ক্ষণকালের জন্য মনেও স্থান দেন 
না যে, এইরূপ স্বার্থ ও অর্থের পরিণাম ফল কি। ইহার শত 
সত্ব ভ্ুলভ্ত দফীজ্ত যদিও তাহাদের চাক্ষের উপর পড়িতেছে ও 


অফীম অধ্যায়! ১৭৫. 


একপ্রকারে বশীতৃত করিয়া রাখে যে, তাহার দৃষ্টান্ত সমূহকেও 
ভাবিয়া ও ভাবেন না । এই প্রকার অর্থাৎ উপায়ের অর্থ অনর্থ 
বিশেষ । ইহার পরিণামফল অতিশয় মন্দ ও শোচনীয়। যদিও 
একসময়ে কাহারও অন্যায় ও অধর্ম্নের দ্বারা সঞ্চিত সম্পন্তির 
বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার স্থিতি কেহই দেখিতে 
পায় না, এমন কোন না কোন একটী কারণ হইয়া পড়ে যে, 
অতি সামান্য ও অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার বিনাশ হইয়। 
পড়ে, এমন কি বংশে এমন কেহ থাকে না যে তাহার অর্থের, 
হৃখভোগ করে। এমন কি অনেকে আপন জীবদ্দশাতেই আপন 
অসৎ কার্যের প্রতিফল ভোগ করিয়া লন ; অথবা কাহারও 
২১ পুরুষ পধ্যন্ত গিয়া তাহার ফল দিয়া থাকে। ইহাও, 
জগৎ্পাত। জগপীশ্বরের কার্ধা, তিনি এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ_ 
বাসী অপরাপর ব্যক্তিগণকে শিক্ষ! দিয়া থাকেন এবং নিজের 
ক্ষমতা ও স্থবিঘারের পরিচয় প্রকাশ করেন; যাহাতে লোকে 
অপরের অনৎ কার্য্যের প্রতিফল দেখিয়া সতর্ক ও সাবধান 
হইয়া পড়ে এবং আপন আপন ভবিষ্যৎ বুঝিয়৷ কার্য করে। 
ইহাই তাহার উদ্দেশ্য : তিনি মন্ুষ্যমাত্রকেই বুদ্ধি ও বিবেচন! 
দিয়াছেন, তদমুসারে ভাল ও মন্দ বুঝিয়া কার্ধয করা আমাদের 
কর্তৃব্য, আমরা তাহা না বুঝিয়া নানা প্রকারে অপরের প্রতি 
অন্ায়, অত্যাচার, অসদ্যবহার ও অধর্্ম করিতে গেলে কেন না 
তিনি আমাদের প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিবেন, 
ইহাই তীহার কর্তব্য কার্য, কারণ স্বষ্িরক্ষাই সগ্টিকর্তীর 
উদ্দেশ্য । যখন যে বিভাগে যে ০কোন প্রকার চাকরি বা 
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ক্ষমতা! কি অধিকার হউক না কেন, এই সংসারক্ষেত্রে যাহাতে 
নিজ কন্ম্ের দৌষ ন| ঘটে, ইমান অর্থাৎ ধণ্মুকে বজায় রাখিয়া, 
সদুপায়ের শুতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া, অসৎ উপায়ে 
ধারণ! মনে স্থান না দরিয়া, পর ধনে লোভ না. করিয়া, কাহারও 
অনিচ্ছা সন্ধে কিছু গ্রহণ ন। করিয়া, অথবা কাহীকেও অসন্তষ্$ 
করিয়া কিছু না লইলেই ইহকালে সর্বসাধারণের নিকট 
অপ্রিয়, নিন্দনীয় এমন কি দ্বণাহ হইতে হয় না (যাহার দ্বারা 
লোকের মুখ হইতে রক্ষা পাওয়। যার এবং ঈশ্বরের নিকট 
হইতে নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের ও পরপুরুষগণের যেমন কোন 
প্রকার অনিষ্ট বা অমঙ্গল না ঘটে, সতত এই আশঙ্কা ও চিন্তা 
মনোমধ্যে রাখিয়া, আপন আপন ক্ষমতা ও অধিকারের 
পর্যযালৌচন! করা সৎ ব্যক্তির কার্য্য। কোন প্রকারে ধন, 
সম্পত্তি বা অর্থ এমন কি ক্ষমতা বা অধিকার হইলেই তাহাতে 
মত্ত হইয়া অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবঞ্ভা, অন্যায়, অত্যাচার 
ও.পরপীড়ন মনুষ্যোচিত কার্য নহে। ক্ষমতা! বা অধিকার 
হুইলে, যাহাতে সেই ক্ষমতা বা অধিকারের অপব্যয় না হয় ও 
অপরে সেই ক্ষমতা বলে সুখী হয় এবং যে কোন প্রকারে 
হউক না কেন, অন্য লোকে যাহাতে উপকার পায়, তাহাই 
মনুষ্য জীবনের স্থুখ ও প্রধান কর্তৃব্য কার্য । কখন কোন 
কার্যে কাহাকেও সুখী করিবার সুযোগ না হইলেও, বাক্যের 
দ্বারাও কাহারও সহিত কোন প্রকার অসব্যবহার করা কোন 
সৎ ব্যক্তির কাঁধ্য নহে। অধিকারকালে মানুষে সন্তুষ্ট ও হুখী 
হইলে, তীহার ধন ও সম্পত্তি আদির উন্নতি ও স্মিতির অস্ত 
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সকলে সতত জীশ্বর সমীপে কামনা করিবে, কিন্তু অসন্তুষ্ট ও 
ছঃখিত হইলে সতত অমক্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে, ইহাই 
মনুষ্যের প্রকৃতি, এই নিমিত্তই ঈশ্বর ক্ষমতাশালী ছুট ব্যক্তি- 
গণের পরিণামফলের বিচার ও বিধান করিয়া ইহকালেই সেই 
প্রীর্ঘনাকারী ও জরগশ্বাসিগণকে দেখাইয়া দেন। চাকরি বা 
ক্ষমতার স্থলে যে কোন প্রকার অধিকার হউক না কেন 
ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি থাকিলে অন্যায় স্বার্থ মিথ্যা লোভ, 
অহঙ্কার ও পরপীড়নের কার্ধ্য হইতে অবশ্যুই বিরত থাকিতে 
পারা যাইবে। সেইহেতু আপন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল 
এবং পরপুরুষগ্রণেরও মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। 
চাকরির কালে এই প্রকার ব্যবহারে উপরিস্থ কর্ধচাহিগণও 
কারধযদক্ষতা, ্যায়নিষ্ঠতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা গুণে সন্তষ্ট না 
হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ভাগ্য দোষে এইরূপ গুণবিশি$ 
কোন ব্যক্তির পদোন্নতি না হইলেও তীহা'র পরকালের 
স্থখের যে আশা, তাহা কখনই ইহকালের ক্ষণস্থায়ী সুখের 
সহিত তুলনা হইতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী স্থখে উন্মত্ত 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতা কখনই চিরকাল থাকিবার নছে, 
এটাও তাহাদের ভাবা উচিত, কিন্তু ইহা অধিকস্থলে কাহারও 
মনে পড়ে না, তজ্জন্ত ঘরে, দালানে ও বৈঠকে উজ্জ্বল "অক্ষরে 
ইহা লিখিয়া রাখা কর্তব্য, যেন সতত তাহাতে নজর পড়ে। 
উদ্দ। 
“আঙ্রসা দিন নহিরহেগা”, 
ইহার অর্থ এই যে, এরূপ দিন সতত খাকিবার নহে। 
১২ 
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৭। জীবিকা নির্বাহ জন্য ব্যবসায় ও বাণিজ্য সর্ববাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট উপায়, ইহা সর্ববশান্ত্রে বলে ও বিজ্ঞ মহাঁজনগণ ইহার 
পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আমার পবিত্র ইসলাম ধন্মে 
ইহার লাভাংশ হুলাল বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে। পবিত্র 

- কোরাণ শরিফে আছে ৪ 
আরবি। 

“অহল লল লাঁছুল. বয়অ ও হররমর রেবা”' 
ইহার অর্থ এই যে, তেজারত হলাল হইতেছে ও স্থদ হরাম। 
রন্থুলে খোদা দঃ ও এক সময়ে বাণিজ্য করিয়া গিয়াছেন। 
হিন্দুশাস্ত্রে আছে-_ 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্ধং কষিকর্প্মণি 

স্তদর্ধং রাজ সেবায়ং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ” 


, ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্যের কার্যে লক্নী পুর্ণ কৃপা! বিতরণ , 
করেন, তাহার অর্ধেক কৃষিকার্ষ্যে ও তাহার অদ্ধেক চাঁকরিতে, 
কিন্তু তিক্ষায় কিছুই হয় না। এক্ষণে ব্যবসায় ও বাণিজ্য 
লর্ববপ্রধান, তবে বিশ্বাস ও সত্যবাদিত্ব, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের 
 জর্ববপ্রধান অঙ্গ । সত্যবাদী হইলে বিশ্বাস আগিয়। উপস্থিত 
হইবে” সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হইলে, তাহার মানসিক বল 
এত অধিক হুইবে যে, তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে 
পারিবেন না, অবশ্যই তীকে পরিশ্রমী হইতে হইবে। পরিশ্রাম 
সহকারে অর্থ উপাজ্জন করিলে অবশ্যই তিনি মিতব্যয়ী 
হইবেন। সত্যবাদী, ব্রিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইলে 
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ব্যবসায়ের পক্ষে আর কিছুই চিন্তা করিতে হয় না। ইহাই 
ব্যবসায়ী ও বণিকগণের অলঙ্কার। এই চতুহিধ গুণ. বিশিষ্ট 
কোন ব্যবসায়ী ৰা বণিকের নিজ মূলধন তত অধিক পরিমাণে 
সঞ্চিত হইয়া না উঠিলেও অন্থান্য ব্যবসায়ী ও বণিকগণ এই 
প্রকার ব্যক্তিকে ভক্তি সহকারে ও অশেষরূপে তাঁহাকে এমন 
সাহায্য করিবেন যে, তদ্বারা তিনি অতি শী্রই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় 
করিয়া অল্পকাল' মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া গণ্য হইতে 
পারিবেন) ষে ব্যবসায়ীর এই সব মহৎ গুণ না থাকে, তিনি 
কখনই অপরাপর ব্যবসায়ী ও বণিকগণের নিকট সহানুভূতি 
পাইতে পারেন না। একবারের নিমিত্ত কাহারও কোন প্রকার 
অবিশ্বাস হইলে আবার কেহ বিশ্বাস করিবে ন। এবং তিনি কোন 
না কোন প্রকারে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেও তাহা কখনই স্থারী 
রূপে রাখিতে পারিবেন না, ঈশ্বরও তাহা কখনই স্থায়ী হইতে 
দিবেন না। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সত্যবাদিত্ব ও বিশ্বাস আছি 
গুণ থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনই স্ব্সভাব ও নিরহস্কার 
হওয়াও অত্যন্ত আবশ্যক, নচেৎ তাহার উন্নতির আশ খুব 
কম। এই সবকারণে চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় অনেৰগুণে 
শ্রেষ্ঠ। ব্যবসায়ে আর্িক ও মানসিক বল প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত অধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতাই শ্রেয়ঃ। 
আজকাল কাহারও কোন এক প্রকারে বা উপায়ে জীবিকা! 
নির্বাহের উপলক্ষ থাঁকিলেও অন্ত কোন না কোন প্রকারের 
পন্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ 
এক্ষণে এত ব্যয়াধিক্য হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছু সংস্থান 
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করা দুরের কথা, স্থখ ও সচ্ছন্দতায় কালযাঁপন করা বড়ই 
কঠিন; .এই নিঘিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থ এমন কি রাজা, জমীদীর, 
হইলেও তাহাকে আপন আয় বৃদ্ধি জন্য অন্য ঘে কোন 
প্রকারের হয় উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য | তত্ান্ত 
প্রত্যেকের ব্যবসায়, বাণিজ্য, বা তেজারতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
এক্ষণে গৃহস্থের কষ্টের কথা বর্ণনাতীত, তদ্যতীত জমীদারের 
জমীদারীতেও সুখ নাই, সামান্য কৃষকগণের কষ্টের সীমা 
নাই । কৃষকগণের কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় দা, তাহাদেরও নান! প্রকার ব্যয়াধিক্য বশতঃ তাহাদের 
মধ্যে অনেকে ধর্মুজ্ীনহীন হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার 
ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, যেন জমীদারের খাজন। 
আর দিতে নাহয়। বিচার আদীলতেও এত প্রকীর খর5 
বাড়িয়াছে যে, অতি অল্পপরিমাণ টাকা আদায় করিতে হইলে 
অধিক টাকা. ব্যয় করিলেও কিছুই কিনার! করিয়া উঠিতে 
পারা যায় না। এইরুূপে জমীদারের খাজনা অনাদায় প্রযুক্ত 
ও সাংসারিক ব্যয়াধিক্য বশতঃ এবং জমীদারীর খাজন! 
ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকায়, জমীদার ও প্রজা! 
উভয়ে বিশেষতঃ অধিক সংখ্যক জমীদীর দেনাদার হইয়া গিয়া 
আপন আপন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া বসিতেছেন। 
এইরূপে যে গৃহস্থের অন্য কোন প্রকারের উপায় নাই, সেও 
কোন প্রকারে আপন একটী মাত্র উপায় ছার! স্ৃখী হইতে 
পারিতেছে না। এক অপেক্ষা অধিক প্রকারের উপায়স্থল 
না থাকিলে কৌন গৃহস্থ রুখনই স্থখী হইতে পারিবেন না। 


অফ্টম অধ্যায় । ১৮১ 


কোন জমীদারের কোন ব্যবসায় বা বাণিজ্য অথবা! অন্য হে 
কোন প্রকারের হউক না কেন, কোন উপায়স্থল থাকিলে 
তিনি আপন জমীদারী উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন 
ও স্থুখী হইতে পারিবেন । এই নিমিত্ত এক্ষণে বাহার যে 
প্রকারে জীবিকা নির্বাহের উপায় থাকে তদ্যতীত অন্য' 
যত প্রকার সছুপায় অবলম্বন করিতে পারা ধায় তাহ 
প্রত্যেক কর্ম্মচারী, গৃহস্থ, জমীদার এমন কি রাজারও কর্তব্য, 
নচে্ু তিনি কখনই স্বখী হইতে পারিবেন না, অর্থ সঞ্চয় করি'ত 
পারিবেন মী ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না । যিনি 
বুদ্ধি চালনা না করিবেন, যিনি আলস্য করিবেন ক্রমে তিনিই 
অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইবেন। 

স। এক্ষণে কৃষিকা্ধ্য জীবিকা নির্বাহের জন্য নিকৃষ্ট 
উপায় হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। বিদ্ভা আলোচনার আধিক্য 
প্রযুক্ত কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই অল্পশিক্ষিত হুইয়াই 
আপন আপন পূর্বব পুরুষগণের সত্জীবিকার প্রতি সম্পূর্ণ 
অবহেলা এমনকি ঘ্বণা করিয়া তাহ! এক প্রকার ত্যাগ 
করিতেছেন। সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় বিস্তর অশিক্ষিত 
কৃষকও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতেছেন। এই প্রকারে 
কৃষিকাধ্যের প্রতি কৃষকগণের অমনোযোগিত। প্রযুক্ত ও 
ঈশ্বরের নিগ্রহতা হেতু আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের বিস্তুর 
অবনতি দেখা যাইতেছে, অনেকে আবার অর্থোপার্জনোপলক্ষে 
আহারোপযোগী শস্তের চাষ না করিয়া! পাঁট ও সনের 
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গ্রহ করিয়া রাখিতে পাঁরিতেছেন না, তাহাই আমাদের 
দেশের দারিদ্রতার কাঁরণ হইয়া দ্রীড়াইতেছে। পুরাকালে 
মহাজনগণ বাঁণিজ্যকে শ্রেষ্ঠঠ ততৎপরে কৃষি ও তৎুপরে 
চাকরিকে' সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ এই যে, ইহা স্বাধীনবৃত্তি। 
ইহ! অপেক্ষ। মনের স্বাধীনতা আর কিছুতেই হইতে পারে না|; 
যেখানে মনের স্বাধীনতা আছে সেই খানেই স্থুখ আছে, 
তবে বাণিজ্যে লাভ ও লোকসানের আশ! ও আশঙ্কা আছে 
মাত্র, এই নিমিত্ত কিছু চিন্তা; কিন্তু যে ব্যবসারী আপন 
মানসিক প্রবৃত্তিকে সবল করিতে পারিয়াছেন, তিনি সামান্য 
' লাভ ও লোকসানের জন্য চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দেন ন1। 
মহাঁজনগণ যে চাকরিকে নিকৃষ্ট বলিয়৷ গিয়াছেন, তাহার কারণ, 
ধিনি চাকরি করিয়াছেন বা করিতেছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। 
যেমনই চাঁকরি হট্কনা কেন, চাকরির কাল মধ্যে তাহার 
মানসিক সুখ থাকে কিনা সন্দেহ। যেমন কর্মচারী হউন 
না কেন, স্বাধীনভাবে কর্তব্য জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে 
আপন মানসিক প্রবৃত্তি সঞ্চালনের ক্ষমতা তিনি আদৌ 
রাখিতে পারেন না। অধীনতার দায়িত্ব হেতু আপন জ্ঞান ও 
বিবেকের বিপরীত কার্য অনেকেই করিয়া থাকেন। আপন 
চাকরির দায়িত্ব জন্য সতত ভীত ও চিন্তিত থাকিতে হয় এবং 
চাকরির চিন্তায় কালাতিপাত করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই 
মানসিক দুর্ববলতা ও অল্পকালমধ্যে শারীরিক দুর্ববলতা৷ আসিয়া 
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জীর্ণ হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত অতি শীন্রই আয়ুঃক্ষয় হইয়। 
যায়। কর্মচারী মাত্রেই আপন চাকরি ও মুনিব অর্থাৎ 
উপরিস্থ কর্ম্নচারিগণকে এত অধিক ভয় করেন ষে, তাহার, 
কোন অংশই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ও আপন বিধাতাপুরুষ জগদীশ্বর- 
কেও করেন না; এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণছারা 
অধীনতার কাঁধ্য সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট রূপে বাচ্য হইয়াছে । এই 
অধীনতাকে উপলক্ষ্য করিয়া মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন £__ 


পাশী। 


* "গর উজির অজ খোদা বতরসিদে 
হম চনা কজ মক মলক বুদে” 


ইহার অর্থ এই যে, উজীর অর্থে তাবেদার অর্থাৎ অধীন ব্যক্তিগণ 
আপন আপন পাশা অর্থাৎ মুনিবকে যে পরিমাণে ভয় করেন 
তন্রূপ ভয় ঈশ্বরকে করিলে তিনি একজন ফেরেস্তা অর্থাৎ 
ঈশ্বরের দুতরূপে সাধুপুরুষ হইতে পারেন। চাকরির স্থৃখ 
অবসরাস্তে ; যিনি চীকরি করিয়া সছৃপায় দ্বারা কিছু অর্থ 
সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন অথব! ধিনি কিছু পেনশন পাইয়া- 
ছেন তিনিই কিছু পরিমাণে সুখী হইতে পারেন। ধাহাদের 
কিছু সংস্থান না থাকে অথবা পেনশন পাইতে না পারেন 
তাহাদের অন্য কোন উপায় না থাকিলে কষ্টের সীমা থাকে 
না। কর্মচারী মাত্রেই পেনশন পাইলেই কি না পাইলে 
অথবা সংস্থান থাকিলে কি না থাকিলেও দীর্ঘকাল দায়িত্ব- 
হেতু আপন চাকরির চিন্তায় আয়ুঃক্ষয় হইয়া যাওয়ায় চাকরি 


ক 
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হইতে অবসর লইলেই আর বেশিদিন বাঁচিতে পারেন না। 
তাহার আরও এক কারণ এই যে, চাকরির কালে নিয়মিত 
সময়ের আহার, পরিমিত পরিশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিতে 
পারেন.কিস্তু অবসরের পর প্রায় অনেকের মার তত্রপ হইতে 
পারে না। অনেকেই চাঁকরির সময়ে আপন ভবিষ্যতের 
বিষয় কিছু চিন্তা না করিয়া, যেরূপে হউক না কেন, চর্বব্য ও 
চোষা আদির দ্বারা কাল কাটাইতে থাকেন, অবসরের পর 
আর তক্্রপ জুটিয়া উঠে না, হঠাৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া 
পড়িলেই শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ অতি শীঘ্রই ন্ট হইয়া যায়, 
এই জন্যও অনেকেই অবসরের পরে শীঘ্রই কাল- 
গ্রাসে পতিত হইয়া যান। এই চাঁকরি কর! এক্ষণে যখন 
প্রত্যেকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠ্িয়াছে, তখন আপন আপন 
ভবিষ্যতে অর্থাৎ চাঁকরির অবসরান্তে ষে প্রকারে কালাতিপাত 
করিতে পারা যাইবে, সেই ভাবেই চাকরির সময়ে কাল- 
কাটাইতে থাকা কর্তব্য ; বাণিজ্য যদিও সর্ববপ্রধান উপায়, 
কিন্তু এক্ষণে নানা কারণ বশতঃ বাণিজ্যে আর লীভ নাই। 
লাভ না থাকায় ততদূর স্থখও আর নাই। চাকরিতে বাহিক 
স্থুখ আছে, এই জন্য চাকরি এক্ষণে প্রাধান জীবিকা হইয়। 
াড়াইয়াছে, বাণিজ্য মধ্যম ও কৃষি সর্বব নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে ; 
কিন্তু বিবেচনার চক্ষে দেখিতে, গেলে রাজ্য, ধন, ব্যবসায়, 
বাণিজ্য ও চাকরি আদি যাবতীয় বিষয় কেবল মাত্র কৃষিজাত 
দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতেছে । ঈশ্বরের নিগ্রহ প্রযুক্ত 
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আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন না হইলে পৃথিবীর কোন বিষয়ই কোন 
কাজে আসে না। আহারীয় ভ্রব্যের অভাবে কত লোকে 
অকালে ও অল্প সময়ের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়া, ষায়, 
কেহই কি কোন প্রকারে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন ? 
কেবল কৃষিজাতদ্রব্যের উপর জীবনের আশা ও ভরসা। 
ইহার উপায়ে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও অধর্ট্ের 
লেশ মাত্র নাই, কেবল মাত্র কায়িক পরিশ্রম ও ঈশ্বরের দয়ার 
উপরেই নির্ভর করিতে হয়। ঈশ্বরের দয়! হইলে এক সময়েই 
প্রচুর পরিমাণে ফসল লাভ করিতে পারা যায়। কোন 
জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন,__ 


বাঙ্গালা! 
শকি করে মুদ্রায় যদি না থাকে আহার, 
আহার অভাবে যায় প্রাণ অভাগার 
রবির কিরণে যথা অরণ্য শুধায় 
সেইব্ধপ খাগ্ঠাভাবে জীবন হারায়” 


৯। চাঁষের কার্যে সন্বসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প 
পরিমাণে খরচ ও পরিশ্রম করিতে হয়। যথোচিত সময়েই 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ও ঈশ্বরকৃপায় ফসল হইলে এক 
সময়েই ফসল পাওয়! যায়, ইহাই চাষের স্থখ। যিনি আপন 
চাষের কার্য্যে স্বয়ং পরিশ্রম করিতে পারেন তাহারই স্বখ ও 
লাভ বেশী। যিনি স্বয়ং খাঁটিতে পারেন না অথবা স্বয়ং 
উপস্থিত থাকিয়া খাটাইতে পারেন তীহারও কিছু লাভ থাকে, 
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কিন্তু ধিনি স্বয়ং খাটিতে পারেন না অথবা স্বয়ং উপস্থিত 
থাকিয়া নিজের কার্য্য নিজে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়! খাটা- 
ইতেও পারেন না, কেবল পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, 
তাহার কোন অংশেই লাভ বা স্থখ নাই । কোন বিজ্ঞ লোকে 


বলিয়াছেন, 
্ হিন্দি। 


পটে খটাওয়ে সমান পাওয়ে 

কান্ধেমে ছাতাদে আধা পাঁওয়ে 

ঘর বয়ঠে পুছে যো! বাত 

একবার যো হো সো হো। ছুদরেবার কোহবাঁত”” 
এই দুর্গতি কেবল চাষের কার্য্যেই কেন, সব কাধ্যেই ফলিয়া 
থাকে । যিনি নিজের কাধ্য নিজে না করেন, অথবা নিজেই 
পরীক্ষা ন৷ করেন কেবল পরের উপরেই নির্ভর করেন, তাহা'র 
স্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহাকে যে 
অচিরে সর্বস্বান্ত হইতে না হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
এই রোগে আমার কতশত মুসলমানভায়া সর্ববস্বাস্ত হইয়াছেন 
ও হুইতেছেন। চাষের কাধ্্যসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তিগণের যে বচন 
আছে তদনুসারে কাধ্য করা ও সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করা 
প্রত্যেক কৃষকের কর্তব্য, তবে তাহা ঈশ্বর স্ুনিয়মে পালন 


করিলেই সৌভাগ্য, 
হিন্দি। 


“কর্কট ছরকট সিং সোকানা কন্যা কানেকান 
বিনা বাওয়ে তুলা বরথে কাই! রখোগে ধান” 


উতার অর্থ এই ধে কর্কট অর্থাও শ্রাবণমাসে বঠির দ্বারা ছরকট - 
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অর্থাৎ কাদা হওয়া চাই। সিং অর্থাৎ ভাদ্রমাসে ধানের ক্ষেত্র 
শুক্ধ হওয়া আবশ্ঠক। কন্তা অর্থাৎ আশ্বিনমাসে ধানগাছের 
কান পর্যন্ত জল থাঁকা উচিত। তুলা অর্থাৎ কান্তিক মাসে 
বিনা বাতাসে বৃটি হইলে ধান রাখিবার স্থান হইবে না অর্থাৎ 
প্রচুরপরিমাণে ধান উৎপন্ন হইবে 
১০। লোকে যেমন আপন ধনসম্পত্তি অন্তরালে ও 

গোপনে লুকাইয়! রাখে, তেমনই আপন কৃষিজাত দ্রবাগুলিও 
নিজের চক্ষে দেখিয়া এবং তাহার হিসাব রাখিয়া অতিশয় যত্ব- 
সহকারে আপন নজরের সম্মুখে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিতে 
হইবে। খামার, হামার বা বাখারঘর সম্মুখীন .্থানে 
হওয়াই উচিত। তুহাতে সব সময়ে নজর পড়ে ও রীতিমত* 
লক্ষ্য থাকে এবং যাহাতে একটামাত্র শস্য অপব্যয় বা নষ্ট না 
হয়, তদ্রপে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অতি অল্প মূল্যের সামান্য 
দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য ও যত্বু করিবার অভ্যাস হইলে বিশেষ 
ব্রব্যের প্রতি যত্ত করিবার অভ্যাস হইবেই হইবে, নচেৎ এই 
যত্বের অভ্যাসের অভাবে মুল্যবান সামগ্রীসমূহ ও শীগ্রই নষ্ট 
হইয়া যাইবে । এই ধান সম্বন্ধে সাধারণে বলে 


হিন্দি। 
“গরু, জরু, ধান এই তিনক1 নজ্জর পর গুজরাঁণ” 
ইহার ভাবার্থ এই যে, ইহাদের প্রতি বিশেষ যত্তু ও লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যক, কৃষিজাত দ্রব্য অথবা যে কোন দ্রব্য হউক্‌ না কেন, 


শ্রী রি আপিল 1 বউ ক্র নি পারিনি ররর রিায্ররারানী নী সিলিকা 
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. আবশ্যক মত খরচ করা কর্তব্য । কোন বিষয়েই বেহিসাবী ও 


অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে। যাহা আয় হয় ও ধাহা খরচ করা 
যায় তাহার হিসাবের কাগজ রা খাত! দস্তর মত রাখা প্রত্যেক 
গুহস্থের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজ্জন। যেব্যক্তির ঘরে আয় ও 
ব্যয়ের হিসাবের রীতিমত কাগজ নাই তিনি কখনই ধনসম্পত্তি 
আদি কিছুই সঞ্চয় করিতে ও রক্ষা করিতে পারিবেন ন!। 
আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী কি কম হইল, তাহা সময় অন্তরে 
বুঝিতে হইলে আর কোন উপায় থাকে না। হিসাবের 
জন্য রীতিমত কাগজ রাখিলে যাহাতে খরচ কম হয় 


. ও. অপব্যয় না হয় ইহার দ্রিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। 


ঈময়ে সময়ে খরচের তুলনায় বেশী কি কম খরচ হইল, 
এমন কি. পুর্বেব তাহাতে কত খরচ হইয়াছিল এক্ষণে উহাতে 
কত খরচ পড়িরাছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, 
ও তদ্দারা ব্যয় সংক্ষেপ করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করিতে পারা যাইবে; এই নিমিত্ত খরচের হিসাব রাখা 
প্রত্যেক গুৃহস্থের পক্ষে নিতাস্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপে 
হিসাবী কাগজ রাখিতে পারেন ব' রাখেন তিনিই ষে প্রকৃত 
গৃহস্থ এবং সাংসারিক বাক্তি ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
এইরূপ হিপাব রাখাতে কিছুই কষ্ট নাই, কেবল অবহেলা! মাত্র, 
দিবা রাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন এক সময়ে অবকাশ কালে 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৈনিক আয় ও ব্যয় সহজেই লিখিয়া 
রাখিতে পারা ষায়। আমার মুসলমান ভ্রীতৃগণের মধ্যে 
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আয় করিলাম, ও নিজের ব্যয় করিলাম ইহার আবার হিসান্ধ . 
রাখিবার আবশ্যক কি! ইহা তীহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম ও দোষ। 
এক সময়ে নিজের কার্য সম্বন্ধে কোন আন্দোলন বা আলোচনা 
করিতে হইলে বা কৌন বিষয়ে তুলনা করিতে হইলে তণুকালে 
কে তাহাকে তীহার হিসাব বুঝাইবে $ স্মরণ থাকা কোন 
প্রকারেই জন্তব নহে, অগত্যা দায়ে পড়িয়া অতিরিক্ত ও 
অপব্যয় হইয়া যাওয়ায় তাহারাই অধঃপাতে যাইতেছেন। স্বয়ং 
এই কার্ধ্য করিতে না পারিলে মনুরী বা কর্মচারীর দ্বারা রীতি- 
মত হিসাবী কাগজ রাখা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্যকার্ষ্য। 
বাহার যেরূপ আয় হউক না কেন, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে 
নিজেরই অভাবে ওহঅসময়ে উপকারে আসিবে। ক্রমান্বয়ে 
সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া আপন আয় বাড়াইতে পারিবেন, অথব! 
স্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে তদ্দারা পুক্রপৌন্রাদিগণের 
উপকারে আসিবে । অসঙ্গতভাবে অপব্যয় না করা ও 
সঙ্গতভাবে নিয়মিত ও পরিমিতরূপে ব্যয় করাকেই মিতব্যয়িতা 
কহে, এই প্রকারে মিতব্যয়ী হওয়া সর্ববশান্ত্রের আদেশ । যিনি 
অর্থকে চিনিবেন, অর্থও তীহাকে চিনিবে। অপব্যয়ী ও 
অমিতব্যয়ী হওয়া সর্ববশান্ত্রে নিষেধ । খোদায়েপাক আপন 
কলাম মুজিদে বলিয়াছেন 2. 
আরবি । 
“ইন্নল লাহা লা ইও 
হিববুল মুসরে ফিন”? 


০ হরির রনি: 'নিটিরিরে লারা রর হুর লারারাক বোলাররা পায়রার রা 
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অতএব যাহাঁকে ঈশ্বর ভাল না,বাসেন তাহার আঁর স্থান 
(কোথায় । 

১১ চাষের জমী জমীদারের খাজনার হুইলে, জমীদারকে 
খাঁজন! দিব না, বা এখন দিব না, কি পরে দিব, ক্রমে বাকি 
ফেলিয়া ভূম্বামীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্য 
মনোমধ্যে রাখা বা তীহাকে কোন প্রকারে তীহার প্রাপ্য 
, খাজনা হইতে নিরাশ করিবার সংকল্প মনোমধ্যে পোষণ করা 
প্রজার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ও অধন্্ম। কাহারও ন্যাষ্য খগ 
না দেওয়া, বা না দিবার বাসন! করা, সর্বব সমাজেই মহা পাপ । 
এরূপ ধারণা কাহারও মনোমধ্যে থাকিলে তিনি বুঝিতে পারুন 
" কি নাই পারুন ঈশ্বর তাহাকে তাহার পাপের জন্য কোন ন| 
কোন প্রকারে নিরাশ করিতেই থাকিবেন। অতি শীঘ্র এমন 
সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, জমীদারের সেই সামান্য খাজনা 
না দেওয়ার পাপে তাহার যথাসর্ববস্ম চলিয়া যাইবে । তদ্দারা 
তীহার ইহকালে ও পরকালে কষ্টের সীম! থাকিবে না। বাকি 
খাজনার জন্য বাকিপড়া সম্পত্তি অর্থাৎ তীহার সেই চাষের 
জমীগুলি আগ্রেই চলিয়া যাইবে । কেবল যে সেই জমীগুলি 
গিয়াই রক্ষা পাইবে এমন নহে, খণপাঁপের দায়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া! গিয়। আরও অন্যান্য সম্পন্তিও নষ্ট হইয়া যাইবে। 
এইরূপে কতশত নির্বেবোধ ও অধার্নিকব্যক্তি আপন আপন এই 
জ্ঞানকৃত মহাঁপাপের জন্য জমীজমাদি হইতে নিরাশ হইয়! 
গিয়াছেন ও যাইতেছেন। তীহাদিগকে অথবা তাহার উত্তরাধিকারী- 
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ইহুকালের ত এই অবস্থ। পরকালেও যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হইবে, ইহা! সর্ববশীস্ত্রের বিধি । পুনরায় বল! যাইতেছে 
যে, ইহকালে যদিও কোন কোন ব্যক্তিকে তীহার কৃত- 
অপরাধের নিমিত্ত প্রতিফল ভোগ করিতে দেখা যায় না, 
তত্রাগি তাহা কখনই এড়াইবার নহে, তাহার পরপুরুষ 
অর্থাৎ পুত্র ও পৌন্রাদিতে সেই পাপ নিশ্চয়ই ফলিবে 
ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। পুঞ্র ও পৌন্র, পিতা বা পিতামহের 
অংশ স্বরূপ । ফলভোগের ষখোচিত সময় হইতে না হইতেই 
পিতার মৃত্যু হইয়া গেলে ও *তৎকালে তীহার অংশ, পুক্র বা 
পৌন্র বর্তমান থাকিলে সেইফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়, 
ইহার প্রমাণের জন্ম শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের উপরই দেখিতে 
পাওয়া যায়। মানুষে যেযাহা সঞ্চয় করুক না কেন, তাহার 
বাঁসনা থাকে যে, তাহার পরপুরুষ স্বখে কাল কাটাইতে থাকিবে, 
কিন্তু এই প্রকার অধিকাংশ মহাপাপী ব্যক্তির নিরপরাধী ও 
নিষ্পাপী পুক্র ঝ৷ পৌন্রগণ সুখী হইবার স্থলে পিতা বা পিতামহের 
পাপের পরিণাম ছুঃখ ভোগ করিতে থাকিয়৷ জগত্বাসীকে 
শিক্ষা দিতে থাকে । আমরা এরূপ ভরমান্ধ যে, এরূপ শতশহজ্র 
দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বুঝি না এবং অনেকে বুঝিয়াও পুনরায় সেইরূপ 
মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি, তাহাতেই আমাদের ও 
আমাদের পরপুরুষগণের কষ্টের সীম! থাকিতেছে না। ঈশ্বরের 
সপ্রি রক্ষার এই সব নিয়মকে ভয় করিয়া যাহাতে .কোন প্রকার 
অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচার না হয় অর্থাৎ তাহার স্থষ্তিতে 
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প্রপীড়িত না হয়, এই ভাবিয়া কার্য করি" পাঁরিলে- 
ঈশ্বরের কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারা যাইতে পারিকে। 
জমীদারের প্রাপ্য খাজনা দিতে থাকিলে ঈশ্বর তাহার কৃষিকাধ্যে 
ও অগ্ান্য প্রকারে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। এইবূপে কাহারও 
অন্ত কোন প্রকারের দেনা বাখণ থাকিলে যে কোন প্রকারে 
হয় তাহা পরিশোধ করা আমাদের কর্তব্য । ষীহার ধার করা যায় 
তীহার মনে না থাকিলেও তাহাকে স্মরণ করাইয়া পরিশোধ 
করা উচিত, অথবা তাহার নিকট মুক্তি ভিক্ষা দ্বারা অব্যাহতি 
পাওয়! কর্তব্য । খণ-দায়-্রস্ত হইয়া! মরিয়া গেলে পরকালের 
বিচারে মহাজন ক্ষমা না করিলে ঈশ্বর কখনই তাহা ক্ষম! 
করিবেন না। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের ব্যবস্থা,॥ অতএব ধারকর্ভজ, 
বা খাজনা বাঁকি যতই হউক্‌ না কেন, এমন কি অতি অল্প 
এক পয়সামাত্র হইলেও তাহাকে প্রাণের শক্ররূপ ভাবিয়া 
তাহা পরিশোধ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 

১২। দেশস্থ কৃষিজীত দ্রব্যের উপর যেমন লোকের আশা 
ও ভরসা তেমনই দেশীয় শিল্পের উপ'রও দেশের অর্থাগমের 
কারণ হইতেছে । এক্ষণে বিদেশী শিল্পের বিস্তার হওয়ায় দেশস্থ 
শিল্প একপ্রকার একবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে! এক্ষণে 
আমাদিগকে সর্ববপ্রকারেই যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জনও 
বিদেশীয় শিল্পের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে । এই শিল্পকার্যের 
জন্য আমার পবিত্র বরহ্থলেকরিম দঃ বলিয়া গিয়াছেন, হদিস পাক 
হইতেছে যে»_ 
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আরবি । 
“অন্না অৎএবে। মা অকলর রজোলো৷ 
মিন কসবেহী” 


ইহার অর্থ এই যে, স্বকীয় সণকাধ্যের উপায়ের খাদ অপেক্ষা 
অন্ত খাগ্ভ কোন প্রকারেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । খোদায়েপাক 
আপন কলাম মুজিদ ও ফেরকান হমিদে প্রকাশ করিয়াছেন যে,-_ 
আরবি । 
“ইয়। আইয়োহল লজিনা আমন 
কুলুমিন তইয়্ে বাতে মা রজক নাকুম” 


ইহার অর্থ এই যে, হে ধাশ্রিকব্যক্তিগণ, তোমরা পাক ও পবিত্র 
জীবিকার জন্য চেষ্টা কর। স্বকীয় শিল্পকার্ধ্যে স্তায় পাক ও 
পবিত্র উপায় খুবই কম হইতে পারে, অতএব এই শিল্পকার্যের 
প্রীতি অবহেলা করিয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করা 
অথব| সছুপায়ে জীবিকা নির্ববাহু না করিয়া কোন অসৎ উপায় 
অবলম্বন করা, আমাদের পক্ষে কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে। 
সামান্য চাকচিক্যহেতু ক্ষণস্থায়ী বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি মুগ্ধ হইয়া 
গিয়া ও আপনাদের এত কষ্টের উপাজ্ঞজিত ধনসম্পন্তির প্রতি 
লক্ষ্য না করিয়া, তাহাকে বিনিময় করা বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। 
দেশস্থ অর্থাৎ আপন পাড়াপ্রতিবাসী শিল্পিগণের উন্নতির নিমিত্ত 
পরস্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা করা৷ আমাদের কর্তব্য । 
আমরা আপন প্রতিবাসী শিল্পিগণের দ্রব্জাত ন! ক্রয় করিলে 
কোথাকার লোক আসিয়। তাহা ক্রয় করিবে। এই উদ্দেশে 


১৩ 
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মহাকবি সাদি আপন গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন। কোন এক 
স্ত্রীলোক, নিকটবর্তী দোকানদারের নিকট অত্যন্ত মহার্ধ্য মূল্যে 
জ্রব্য ক্রয় করিতে হয় বলিয়া আপন স্বামীকে বলেন যে, এই 
দোকান হইতে কোন ভ্রব্য খরিদ কর! উচিত নহে, অনেক ক্ষতি 
. হয় এবং ভাল ভ্রব্যও পাওয়া যায় না। সেই দোকানদার এক 
প্রকার কথা বলে, আর এক প্রকার দ্রব্য দেয়। তাহাতে তাহার 
স্বামী আপন স্ত্রীকে উত্তর করেন যে» 


পার্শী 
প্ৰ উমৈদ ম! কুলবা আজ! গিরফত 
ন মরদী বুওদ নফা জে। ওয়াগিরফ্ত” 


ইহার অর্থ এই যে, এই ব্যক্তি যখন আমাদেরই আশ্রয়ে ও 
আমাদেরই নিকটে দৌকান করিয়াছে তখন সামান্য লাভের জন্য 
নিকটের দ্রব্য না লইয়া দুরের দ্রব্য ক্রয় করা৷ কোন প্রকারেই 
আমাদের মনুষ্যত্ব নহে । এইরূপে পরস্পরের মধ্যে আদান ও 
প্রদান হইতে থাকিলে আমাদের উপার্জিত ধনসম্পত্তি 
আমাদেরই মধ্যে অর্থা২ দেশেই রহিয়া যাইতে পারিবে । 
এই প্রকারে পরস্পরের অর্থা প্রতিবাসীর উন্নতি হইতে গেলে 
তাহার সঙ্গে সজেই নিজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি অর্থাৎ মঙ্গল 
হইবে। এই জন্য আমাদিগকে আমাদের দেশীয় শিল্পে সাহাব্য 
কর ও নিজে নিজেই এমন কি গৃহস্থিত ভ্ত্রীলোকগণেরও যাহার 
যেমন বুদ্ধি, বিবেচনা ও ক্ষমতা তদনুসারে শিল্পকার্য্যে নিপুণা 
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পরিশ্রমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় । পরিশ্রমী না হইয়া অলস 
হইয়৷ গেলে আয়ুঃক্ষর হইয়' যায়, সন্তান সন্ততিগণ দুর্ববল ও 
ক্ষীণাযুঃ হইয়া থাকে । পরিশ্রমী হইলে সন্তান সম্ততিগণ দীর্ঘাযুঃ 
. হয় ও কার্্যক্ষম হইয়া অর্থ উপাজ্জন করিতে পারে । এই সব 
কারণে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকা 
সকলেরই শিল্প শিক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক । ইহার দ্বারা 
দরিদ্রের অর্থ উপার্জন হইবে ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির অর্থনাশ 
হইতে পারিবে না। 

১৩।* আজ কাল ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারগুণে 
মনুষ্যমধ্যে বিস্তর অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে । 
যে ব্যয় না করিলে নয় অথবা যে প্রকার ব্যয় না করিলে নিজের 
সম্মানের পক্ষে দোষ ঘটিবে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং 
আপন সংস্থানের প্রতি বিবেচনা করিয়া ব্যয় কর! প্রত্যেক 
মনুষ্যের কর্তব্য । যাহার যেমন আয় হউক্‌ না কেন, মাসিক, কি 
বাৎসরিক আয় হইলেও প্রতি মাসের শেষে অথবা বসরের 
শেষে, যাহাতে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যায়, 
এই প্রকারে ব্যয় কর! প্রত্যেকের উচিত। তাহা না করিয়া 
আপন বৃথা ইচ্ছা পুরণের জন্য ও ইন্দ্রিয়রিতার্থ হেতু এবং 
তোধামদ্রকারী কপট বন্ধুবান্ধবগণের উদর পরিপোষণ জন্য, কিন্া 
অপরের নিকট আপন বাহ্যাড়ম্বরী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, ধীহারা 
অতিরিক্ত ব্যয় করেন তীহাদেরই শেষ অবস্থায় কষ্টের সীমা 
থাকে না। পৈত্রিক সম্পত্তি থাকিলেও তাহা হস্তান্তরিত হইয়া 
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হইয়া অথবা অপরের দারস্থ হইয়া অতি দীনহীন অবস্থায় 
কাল কাটাইতে হয়। শেষে এইরূপ হীন অবস্থায় কাল কাঁটান 
অপেক্ষা আপন অধিকারের সময়েই বুঝিয়া ও বিবেচন! করিয়া 
ব্যয় করা অথবা ব্যয় সংক্ষেপ সহকারে অর্থ সঞ্চয় করিয়।৷ কাধ্য 
করা ও অপব্যয় এবং অতিরিক্ত ব্যয় না করাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। 
অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় সর্বব শান্সেই নিষেধ রহিয়াছে । এক্ষণে 
এমন অনেককেই দেখিতে পাওয়া যার যে, আপন স্ত্রী ও পুজাদির 
জন্য কি হইতেছে ও ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে কি হইবে, 
ইহ ক্ষণকালের জন্যও না ভাবিয়া আপন তোধষামোদকারী কপট 
বন্ধুগণের কুহকে পড়িয়া নিয়তই অজজ্স পরিমাণে অর্থ ব্যয় 
করিতে থাকেন, তীহার। এটা ভাবেন না যে, তীহাদের সেই 
সকল কপট বন্ধু কোন্‌ সময়ে কি কারণে ও কিসে উপকারে 
আসিবেন অথবা উপকার করিবেন। তীহারা কেবল স্থখের 
বন্ধু, দুঃখের কেহই নহেন। ধাহার দ্বারা উপকারের কোনই 
আশা নাই ভীহার তোষামোদ না করিলে অথবা তাহার জন্য 
আপন; অর্থনাশ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ভালবাসা বা! 
বন্ধুতা আছে থাকুক্‌, অপব্যয়ের কোনই কারণ নাই, এই প্রকার 
ব্যয়কে অপব্যয় বলা যায় ও অপব্যয় হইলেই পাপ হয়, এবং 
পাপ হইলেই পরকালে ঈশ্বরের বিধানানুসারে দণ্ড আছেই 
আছে। এইরূপে পাপজন্য দণ্ড বিধানের কারণ এই ষে, 
মানুষে সময়ে অর্থাভাবজনিত কারণে সাংসারিক জ্বালায় পতিত 
হইয়া হিতাহিত জ্ভ্ান ও বিবেক শুন্য হইয়া পড়ে ও তজ্জন্য 
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করিতে কখনই কুস্টিত হয় না, তাহার জন্য তাহার নিজের ও 
তাহার আত্মজগণের এবং সংসারের কত লোকের কত প্রকার 
অনিষ্ট যে ঘটিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। 
ঈশ্বরের স্হষ্টির মধ্যে বিস্তর অনিষ্টকর ও অশাস্তিকর ঘটনাসমূহ 
ঘটিয়া পড়ে বলিয়াই অর্থ সঞ্চয় জন্য ঈশ্বরের আদেশ এবং 
অপব্যয় জন্য দণ্ডের বিধান হইয়াছে । এ পাঁপ হইতে রক্ষা 
হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে, ইহা কেবল নিজের বিচার ও 
বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমরা এই সব ভাবিয়া ও 
চিন্তা করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে ইহকালে অর্থশালী 
হইয়। সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব, এবং পরকালেও 
ঈশ্বরের নিকট অপ্বব্যয়-জনিত পাপের দণ্ডাজ্ঞা হইতে রক্ষা 
পাইতে পারিব। এক্ষণে কেবল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ও 
নব্য সভ্যতার বিস্তার গুণেই যে, আমাদের মধ্যে ব্যয়াধিক্য 
হইয়। দাড়াইয়াছে, এবং পূর্বে যে এ রোগ ছিল না এমন নহে, 
এখনও অনেক স্থলে পুর্বেব্র অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাত্তয়! 
যায়। আমার আত্মাভিমানী মুসলমান ভ্রাতূগণ কোন প্রকার 
উৎসব উপলক্ষে নাঁচ, গাগ্তনা ও আতস্বাজীতে অথবা দেশ, 
পরগণ। ও সহর তামাদি কাঁধ্য করিয়া আপন আপন নাম জাহির 
করিয়া গিয়াছেন ও তদসহ নিজে নিজে ফতুর হইয়া গিয়াছেন ! 
এক বা হা৩টা ক্রিয়াতেই দেনাদার হইয়া গিয়া আপন পৈত্রিক 
বিষয়-সম্পত্তি সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ; এখনও তদনুরূপ 
অনেক ভায়াকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও পুজ্র কন্যার 
বিবাহাদি কার্যে নাচ ও গাওনাদিতে অর্থ নাশ করিয়া আপন 
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আপন পুশ ও কন্যাগণকে ভিখারী করিতেছেন, এবং খোদা ও 
রম্থলের আদ্দেশের বিপরীত কার্য করিয়া আপন ইহকাল ও 
পরকাল নষ্ট করিতেছেন। এই প্রকারে যৌতুক অর্থাৎ 
লৌকিকতার ব্যবস্থাতে ও আমাদের মধ্যে অনেককে বিস্তর 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যদিও ইহাকে কেহ কেহ বলিতে 
পারেন যে, পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহাতে 
কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। যদ্দি তাহাই হয় তবে এই 
প্রকারে দেওয়া ও লওয়ার গ্রয়োজনই বা কি? ইশাতে 
অনেকে ক্রমাগত দিতেই থাকেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই থাকেন, 
কিন্তু লইবার স্থযোৌগ ব1 স্ববিধা হয় না; অনেকে আবার 
কিছু না কিছু উপায়ই করিতে খাকেন।: কখন কাহারও 
নিকট কিছুই না থাকিলে তীহাকে দেনা করিতে হয়, না হয় 
লভ্জিত হইয়া তথায় আর যাইতে পারেন না। যাহার সহিত 
কোন সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা নাই তীহার সহিত এ প্রকারের 
আদান ও প্রদানের প্রয়োজন কি। তবে কাহারও কোন 
আত্মীয় বা স্বজন আপন অসমর্থতা প্রযুক্ত পিতৃ কি মাতৃ 


দাঁয় বা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেছে না জানা গেলে 


ক্ষমতান্সারে তাহাকে যখোচিত সাহাষ্য করাই কর্তব্য । আমা- 
দের দেশে আমাদের পল্লিগ্রামবাসী মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
পরম্পরে সাহাষ্য কর! দুরের কথা, পিতৃ বা মাতৃদায় হইতে 
উদ্ধার কর! দূরের কার্ধ্য, এই প্রকার দায়কালে দয়া না করিয়া 
এই রূপেক্রিয়া করিতে হইবে, এই প্রকারে খরচ করিতে 


নবম অধ্যায় । ১৯৯ 


জোরপূর্বক দায়গ্রস্ত ব্যক্তির জমীজমা,? গরু বাছুরাদি বিক্রয় 
করিয়া ও তীহার নিকট হইতে নিজেদের ইচ্ছামত কার্ষ্য 
করাইয়া কত শত স্বজাতি ও প্রতিবাসীকে উৎসন্ন করিয়া 
ফেলিতেছেন। সে হাজারো কাকুতি ও মিনতি করিলেও কেহ 
কখন দয়! করেন না। এই প্রকারে জোর ও জুলুম করিয়া 
২১ বেলা মাত্র আহার করিলে কাহার এত কি লাভ বা 
উপকার হয়? কিছুই হয় না, বরং দায় গ্রস্ত ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে ও 
চিরকালের জন্য বরবাদ হইয়া পড়ে। এই প্রকারের খাওয়া 
কতদুর ন্যায় সঙ্গত অথবা হলাল, কি হরাম, তাহা একবার 
বিখেচনা কর! আবশ্যক । এই সকল ব্যক্তি লইয়াই আমাদের 
সমাজ এবং সমাজের দুর্দশা ও প্রশংসা এইরূপ । 


নবম অধ্যায় । 


গৃহবাস। 

১। ঈশ্বর মনুষ্য জীবনে যেমন সীমা বিশিষ্ট আয়ুর সংখ্যা 
করিয়া দিয়াছেন, তদনুরূপ মৃত্তিকা ও বৃক্ষ লতাদিরও আয়ুর 
সীমা করিয়াছেন। আব, আতিশ, খাক ও বাদ অর্থাগ জল, অগ্মি, 
মৃত্তিকা ও বায়ু এই চারি ভূত অর্থাৎ পদার্থে ( হিন্দুমতে পাঁচ 
ভূত তাহারা “ব্যোম” কে একটা ভূত বলিয়া ধরেন “ব্যোম” 
শবের অর্থ ইথর সদৃশ সুক্ষ পদার্থ) চেতন ও উদ্ভিজ্জের গঠন। 
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ইহ্থার্দের অভাবে কেহ কখন বাচিতে পারে না, এমন কি ইহার 
মধ্যে কোন না কোন এক পদার্থের কিঞ্চিত বৈলক্ষণ্য ঘটিলে 
হঠাৎ গুরুতর বিপ্ন হইয়া পড়ে । ইহাই ঈশ্বরের স্প্টিকৌশল। 
অতএব ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত আমাদের বিশেষ 
সন্বন্ধ রহিয়াছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকীর উপর আমরা বাস করিতেছি। 
শরীরও আমাদের সেই মৃত্তিকায় গঠিত। ঈশ্বরের স্থষ্টি- 
কৌশলের নিয়ম অনুসারে বাসস্থিত মাটিরও আয়ুঃ রহিয়াছে, 
অতএব যে সীমা বিশিষ্ট মাটির উপর মনুষ্যের বাস তাহার 
আয়ুর সহিত তৎস্থিত মনুষ্যের আয়ুরও বিশেষ সম্বন্ধ আছেই 
আছে ধরিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের স্থগ্টিকৌশলের নিয়ম- 
কেই স্বভাব বলা যায়, অতএব স্বভাবের এই নিয়মেই বাসস্থিত 
সৃত্তিকার আয়ুঃ অনুসারে তর্থস্থত মনুষ্যের আয়ুর স্থিতি, উন্নতি 
ও অবনতির সম্বন্ধ থাক! সর্বব প্রকারেই সঙ্গত ও বিধেয় এবং 
স্বভাবের এই নিয়মেই সেই ম্ৃত্তিকার আয়ুর পরিমাণ 
অনুযায়ী তৎস্থিত পরিজনবর্গের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়াই 

থাকে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। যে সীম! বিশিষ্ট ভূখণ্ডের 
উপর লৌকের বাস সাধারণ ভাষায় আমার দেশে লোকে 
তাহাকে ভিটাবাঁড়ি বা ভিটামাটি কহে। সেই ভিটামাটির 
আয়ুঃ যদিও মনুষ্যের আযুর স্তায় প্রকাশ্য নহে তবে তাহার 
পরিণাম ফল অর্থাৎ আযুঃশেষ হইলে যাহার যেরূপ মন্দ 
ফল ফলিয়া থাকে তাহা সেই ভিটাস্থিত গৃহ ও গৃহস্থিত 
মনুস্তের প্রতি বস্তিয়া থাকে, তদ্বার৷ ততস্থিত মনুষ্যের উন্নতি 
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দ্বারা ভিটাদাটি ও গৃহের আয়ুঃ কতক পরিমাণে নির্ণীতি হইয়া 
থাকে কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ রূপে নির্দিষ্ট হয় না এবং তাহার 
সীমা কত তাহাও স্প$রূপে জানিতে পারা যাঁয় না, ফলতঃ 
ভিটামাটির সহিত যখন মনুস্তের এতদুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে 
তখন সেই ভিটামাটির যে পরিমাণ আয়ুর সংখ্যা জানিতে বা 
বুঝিতে পারা যায় তদুপরি নির্ভর করিয়া কাধ্য করা প্রত্যেক 
মনুষ্যের কর্তব্য ; নঠেৎ ভিটামাটির আয়ুর সংখ্যা অনুসারে ও 
তাহার পরিণাম ফল অনুযায়ী তৎস্থিত মনুষ্যকে সেই ফল 
ভোগ করিতেই হইবে; স্বভাবের এই নিয়মের গুণে অনেকেই 
তাহার ফলভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
ভিটামাটির আয়ু উদ্ধসংখ্যা মনুষ্যের আযুর সমতুল্য একশত 
বিশ বৎসর পর্যন্ত ধরিয়া লইয়াছেন। ইহার তাশুপর্ধ্য এই যে 
কোন নূতন ভিটাঁয় ঘর করিলে যদি সেই ভিটার কোন দোষ 
না থাকে অর্থাৎ বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হয় (দোষ ও গুণের ব্যাখ্যা 
পরে দেওয়া হইয়াছে ) তবে তদস্থিত গুহ ও গৃহস্থিত মনুষ্যের 
উন্নতি ও স্থিতি একশত বিশ বদর পধ্যস্ত থাকিতে পারিবে, 
-ভীহার পর অবশ্যই সেই ভিটা ও গৃহ এবং গৃহস্থিত মনুষ্যকে 
অবনতির অবস্থায় পরিণত হইতে হইবে । তাহাতে আর সেই 
পরিবারের উন্নতি হইবে না। ধনসম্পত্তি হ্রাস হইতে থাকিবে, 
অকাল স্বৃত্যুর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকিবে। পুক্র সন্তানের 
জন্ম ক্রমে হাস হইয়া গিয়াকন্ার জন্ম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। 
নানা প্রকার কুনীতি ও কুপ্রবৃত্তির দিকে মনুষ্যের মন ধাবিত 
হইতে থাকিবে । অন্যায়, অত্যাচার এমনকি পাপাচারের 
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ংখ্যা ও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে । সন্তান সম্ভতিগণ গণ্ুমূর্খ 
হইয়া গিয়া অবনতির বিশেষ কারণ সমূহ পরিলক্ষিত হইতে 
থাকিবে! অনেকস্থলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমীণ দেখিতে 
পাওয়া ষায় । কুগতের এই নিয়মেই কত শত পুরাতন, খানদানী 
ও বুনিয়াদী ঘর বরবাদ হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । ইহাতে 
কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ করা “কাঁন মতেই কর্তব্য নহে। 
জগণ্পাতা জগদীশ্বর ইহাকে আপন সৃষ্টিকৌশলের নিয়ম 
সমূহের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার কোন প্রকার 
চিকিতসা বা প্রতিকার নাই; তবে পরীক্ষায় দেখা যায় যে 
কোন এক পরিবার বহুকাল এক ভিটাতে থাক। প্রযুক্ত তাহার 
অবনত অবস্থা ঘটিবার পূর্ববে সেই পরিবা/রস্থিত কোন এক 
ব্যক্তি, তিনি জানিতে বা বুঝিতে পারুন কি নাই পাঁরুন আপন 
সাবেক পুরাতন পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিয়া অথবা জ্ঞাতিবর্গ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন দূরদেশে বা অন্যত্রে গিয়া নৃতন 
ভিটা স্থজনপুর্ববক গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিলে ক্রমে 
তথায় তীহার পারিবারিক, সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি হইতে থাকে ও তীহার সাবেক ভিটাস্থিত অবশিট- 
পরিজনবূরমধ্যে ত্কাঁলে অবনতির অনেক প্রকার লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায় ও সর্বৰ প্রকারে হ্রাস হইতে থাকে । 
ধীহারা বহুকালের পুরাতন ভিটা ত্যাগ না করিয়া তাহাতেই 
রহিয়াছেন তীহাদের অবস্থা অশেষ প্রকার অমজ্জলের চরমসীমায় 
পরিণত হইতেছে ও এমনকি অনেকের বংশ পর্য্যস্তও এক- 
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নষ্ট হইয়া যাইতেছে । কাহারও কিছু না কিছু বিষয় সম্পত্তি 
থাকিলেও ছুর্ভাগ্যদৌষে খাইতে পাইতেছেন নাঁ। যিনি আপন 
পুরাতন ভিটা হইতে উঠিয়া গিয়া অন্যত্রে নৃতন ভিটায় বাস 
করিতেছেন তাহার বিশেষ উন্নতি ও শ্রীরৃদ্ধি হইতেছে, স্থৃতরাং 
ইহাতে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এক ভিট! ও বাড়িতে -বহুকাল 
বাস থাকিলে, সেই ভিটা ও মাটির আয়ুঃ অনুযায়ী তৎস্থিভ 
পরিজনবর্গের আয়ুর ক্ষয় ও সর্ববপ্রকাঁর অবস্থার অবনতি 
হইতেছে! এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্তিগণ কোন এক ভিটা ও 
বাড়িতে অতি দীর্ঘকাল বাস করিবার জন্য ব্যবস্থা দেন নাই। 
কোন রাজা, জমিদার, বড়লোক বা অন্য যে কোন লোক হউন 
না কেন, তাহার সারেক পুরাতন বাটিতে সংযোগ বা বিয়োগ 
ঘটাইতে থাকিলে, কোন কোন স্থলে এই নিয়মের বিপরীত ফল 
দেখা গিয়া থাকে, অর্থাৎ তথায় কোন প্রকার মন্দ ফল দেখ! য়ায় 
না, তবে সকলই জগতের একই নিয়মে বশীভূত ও পরিণাঁমফল' 
সকলেরই সমান। জগ সংসারে ও স্বভাবের নিয়মে যেমন 
একটা ভিটা ও বাড়ি বশীভূত, তেমনই গৃহের সমগ্ঠি পল্লি, গ্রাম, 
_ঈইর ও নগর সকলই সেই নিয়মের বশীভূত। সকলকেই তাহার 
ফলভোগ করিতে হয়। যেমন শত বগুসরের পর এক ভিটা বা 
বাড়ির পরিণাম ফল তৎস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়, তেমনই শত শত ব€ুসরের সমগ্টিতে সহর ও 
নগরের পরিণাম ফল দেখা যায়। ঈশ্বরের স্থগ্রিরক্ষার এই 
নিয়ম ও বিধি অন্ুসারেই কত কত সহর ও নগরের কতপ্রকাঁর 
পরিবর্তন ঘটিয়া বাইতেছে। স্থান বিশেষে কত বিজন কানন ও 
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সমুদ্রের স্থলে কত কত নূতন নৃতন দেশ ও নগরের স্থট্রি ও 
স্থিতি হইতেছে । ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিতেছে । ঈশ্বরের 
মহিমাগুণেই উত্তিদ্‌ও চিরকাল অথবা দীর্ঘকাল ক্রমান্বয়ে এক 
স্থানেই উৎপত্তি, উন্নতি ও স্থিতির ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, 
ওষধি-তরুগণের সম্বন্ধে পরীক্ষা করিলে বুহৎ বৃক্ষের বিষয় 
সহজে বুঝিতে পারা বায় । তদন্ুরূপ অন্যান্য বৃক্ষের অবস্থা ও 
তাহাই, ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্ভন না করিলে তাহার উন্নতি ও 
বৃদ্ধি কথনই হয় না । 

২। স্বভাবের এই প্রকার নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া 
আপন বংশ পরম্পরায় স্থুখে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবার 
বাসনা হইলে, ভিটাবাড়ি এক সময়ে নির্দোষ থাকিলেও: শত- 
বওসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাতে সংযোগ বিয়োগ অথবা 
তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্দোষ স্থান নির্ববাচন পুর্ববক নুতন 
গৃহ নিশ্মীণ করিয়া বাস কর] কর্তব্য; অথবা সাবেক অর্থাৎ 
ৰহুকালের পুরাতন- ভিটাতে থাকা কালে তথায় অবনত অবস্থার 
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতে না হইতেই তাহার গৃহ্াদিরমধ্যে সংযোগ 
বা বিয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন ; ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ 
বা আপত্তি করা যুক্তি সঙ্গত নহে; বিশ্বাস না হয় শত সহত্র 
প্রমাণ ও নিদর্শন নিজের চক্ষের উপর পাড়াপ্রতিবাসী ও দেশ 
এবং নগরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন । কোন এক ঘরে দীর্ঘ- 
কাল বাস করায় তথায় অধিক সংখ্যক জন্ম ও সৃত্যু ঘটিলে অথবা 
অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচারের পরিমাণ বাড়ীয়া৷ গেলে, কিন্বা 
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ক্ষয় হইয়া যায়, ইহাও বিজ্ঞব্যক্তিগণের বাক্য। এইরূপে 
ভিটামাটি ও গৃহের আয়ুর সংখ্যা হাস হইলে, তৎস্থিত মনুষ্যকে 
তাহার পরিণামফল ভোগ করিতেই হইবে । এই নিমিত্ত ষে 
গৃহে বাস করা যায়, তথায় অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও জীব- 
হিংসা হইতে ষতদুর নি্লঙ্ক থাকিতে পারা যার ততই মল । 
৩। গৃহ নিশ্্মাণ জস্ত ভিটাবাড়ী সম্বন্ধে বিজ্বব্যক্তিগণ এরূপ 
ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন যে, যাহাতে কখন কাহারও. কোন 
গৃহ ছিল না, (নিতাস্তপক্ষে ধরিতে গেলে বহুকাল পুর্ধেব কোন 
গৃহ ছিল এক্ষণে দীর্ঘকাল হইতে পড়িয়াই আছে ) যেখানে কখন 
কোন প্রকারের শ্মশান কা গোরস্থান এমন কি গো-ভাগাড়ও 
ছিল না, অথবা যাহাতে কৃষিকার্ধ্য হইতেছে, এইবপ স্থানেই গুহ 
নিশ্্বাণ করা কর্তব্য। কাহারও পরিত্যক্ত ভিটা বা বাড়ীতে 
যেখানে সে কোন প্রকারেই শুভ ফললাভ করিতে পারে নাই 
তাহাতে পুনরায় বাসকরা! কোন প্রকারেই উচিত নহে। যে 
ভিটাবাড়ীতে কোন একজন ছিল, তথায় তাহার পরিবারবর্গের 
মধ্যে অকাল মৃত্যু আদি নানা প্রকার হুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়া তাহার 
-সজচ্ছাদ হইয়া গিয়াছে, সেই ভিটা বা বাড়ীতে পুনরায় বাস করা 
কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে। শ্াশান, গোরস্থান ও ভাগাড় 
দুরের কথা, এমন কি কোন স্থানে মাটির মধ্যে কোন পশুর অস্থি 
থাকিলেও তথায় বাস কর! সম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তিগণ নিষেধ করিয়া 
গিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানেও তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ 
করিতেছে । এই নিমিত্ত ঘরে ঝা ঘরের নিকটে শব গোর 
দেওয়া বা শব দাহ করা কিন্বা নিক্ষেপ করা উচিত নহে। 
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মাটির আবশ্যক হইলে, অথবা ঘরের নিকট মাটি না পাইলে, 
নিকটস্থ শ্মশান অথবা গোরস্থান হইতে মাটি আনিয়া গৃহে 
সংযোগ করাও অন্ায়, ইহার অমঙ্গলজনক ফল অনেকেই 
দেখিয়াছেন। 

৪1 আমাদের দেশে পরস্পরের -মমত। ও সৌহগ্ভ বশতঃ 
পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে এবং এমন কি অন্যান্ত 
জ্তাতিবর্গকেও এক অন্নে লইয়া একঞ্রে এক ভিটার মধ্যে অথবা 
এক গৃহে বা সংলগ্ন গুহে বাস করিরা থাকেন। ইহা সৌজন্তের 
চক্ষে দেখিতে অতি উত্তম, কিশ্তু বিবেচনার পক্ষে ইহার ফল 
অত্যন্ত মন্দ ও অমঙ্গলজনক। এদেশে ইহার পরিমাণ যেমন 
অধিক, ইহার পরিণামফলও তেমনই দেশব্যাপী অমজলজনক | 
মায়ামমতা। বশতঃ কেহ কাহাকেও ছাঁড়িতেছেন না, তন্নিমিত্ত 
একজন অপরের অধীন হইয়া থাকিতেছেন। সেই অধীনতা 
বশতঃ তাহার মানসিক বুন্তি কখন স্বাধীনতার ভাব ধারণ করিতে 
পারে না, আজীবন ভীহাকে পরাধীনতায় কাল কাটাইতে হয়। 
অধীনতা বশতঃ ক্রমে তাহার শরীদুরর রক্ত, মাংস, শিরা ও 
ধমনী আদির তেজ একবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; চেষ্টাঁ্ড 
উদ্দম আদৌ থাকে না। পিতা বর্তমান, বা ভ্রাতা কর্তা, আমার বা 
আমার পরিজনবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত আমার চিন্ত! কিসের, 
মাথার উপর কর্তী আছেন, এই ভাবিয়াই অনেকে নিশ্চিন্ত ও 
নিশ্চেষ্ট থাকেন। স্বাধীন হইয়া আমিও একজন কর্তা হইব, 
অপর দশ জনকে বশীভূত করিয়া আধিপত্য করিব, স্বাধীন হইয়া 
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ধারণা প্রায় কাহারও হয় না। পিতা পুজের মুখাপেক্ষী না 
হইলে, পুত্র সক্ষম হইয়া! পিতার অধীনে ন! থাকিলে, জ্ঞাতিবর্গের 
কথ দুরে থাকুক, ভ্রাতা অপর ভ্রাতার অধীনতায় না থাকিলে, 
স্বাধীন ভাবে যে যার নিজের পারিবারিক অশেষ উন্নতি করিতে 
পারেন ও সকলেই স্বাধীনভাবে সংসারের বিবিধ উপকার করিতে 
পারেন 3 কিন্তু এক অপরের অধীন ও মুখাপেক্ষী হওয়ায়, 
অধীনতাহেতু আমাদের দেশের দরিদ্রতা আমাদিগকে আর 
ছাড়িতেছে না। এক সময়ে দেশ স্বাধীন ছিল, ভিন্ন দেশের 
সহিত এরূপ বাণিজ্যের বিস্তার ছিল না, দেশের দ্রব্য দেশেই 
থাকিত, তজ্ভন্ত দরিদ্রতা কিরূপ তাহা কেহ বুঝিতই না, এখন 
আর সেদিন নাই, এখন ফতদ্দিন পর্যন্ত আমাদের দেশে 
পরস্পরের মধ্যে এরূপ স্থাবীনভাবের উদয় না হইবে, ততদিন 
পথ্যস্ত আমাদের ও আমাদের দেশের দরিদ্রতা ঘুচিবে না । 
পৈত্রিক রাজ্য বা সম্পন্তি থাকে, থাকুক, পরস্পরের মধ্যে কোন 
এক উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা চালাইতে পারেন, তাহার নিকট 
হইতে আপন আপন অংশ অনুযায়ী উপসন্থ বুঝিয়া লইতে 
-এঘকিবেন। নিজে স্বাধীন হইয়া পৃথক গৃহ নির্মাণ পূর্বক পৃথক 
অন্নে কালযাপন করিতে হইবে, এই ধারণা মনোমধ্যে করিলে 
কেহ নিশ্চেষ্ট না হইয়া আপন আপন সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া 
নানা উপায়ে যে যার আপন আপন কাল কাটাইতে পারিবেন ও 
উপযুক্ত সংস্থান করিয়া উন্নতিলাভ করিতে থাকিবেন। 
৫ | এক ঘরে, একত্রে বাস করিবার বিস্তর অমঙ্গলজনক 
ফল দেখিতে পাওয়া যায়। চতুপ্পার্থে নানা পরিজনবর্গ বেঠিত 
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থাকায় এমন কাহারও সুযোগ বা! স্থৃবিধা হইয়া উঠে না যে, মনের 
স্থখে, আমোদ ও আহ্লাদ সহকারে আপন প্রিয়তমা পত্তির সহিত 
দুইটা কথা বলিয়া মনকে ভুলাইয়া লন । মানসিক স্ফুপ্তি আদৌ 
বিকাশ করিতে পারেন না । পিতা, মাতা ও অন্যান্য পরিজন- 
বর্গের নিকট লজ্জার খাতিরে বশীভূত হইয়া চুপ করিয়াই থাকেন, 
কিন্তু তজ্জন্যই বাহিরে গিয়া সেই অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত 
অধিকাংশ ছেলে আমৌদপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং অপব্যয়ী ও 
পাপাচারী হইয়া গিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৈত্রিক বিষয় ও 
ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন ও অতি শীগ্রই 'কর্ম্মণ্য ও 
নিশ্চেষ্ট হইয়। সাংসারিক উন্নতি করা দুরের কথা তাহার দ্বারা 
সংসারের অশেষ অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে । যদিও কেহ এক 
আন্নে না থাকেন অথচ একত্রে ও এক স্থানেই বাস করিতেছেন, 
তীহাদের জ্ীৌলোকগণের মধ্যে কখনই একতা হয় না, তীহাদের 
মধ্যে একত৷ হওয়াও সম্ভবপর নহে, তজ্ভন্য পরস্পরের মধ্যে 
অহরহ কলহ ও দ্বন্দ লাগিয়াই থাকে, এই নিমিত্ত কাহারও মনে 
স্বখ থাকে না, সেই চিন্তায় আয়ুক্ষয় হইয়া পড়ে; আরও 
গুরুতর অনিষ্কর ঘটনা এই যে কোন এক সময়ে কো 
প্রকার সংক্রামক গীড়ার প্রাছুর্ভাব হইলে, অতি অল্লকাল মধ্যে 
তাহার পরিণাম ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। অন্যত্রে 
বা পৃথক গৃহে থাকিলে সে আশঙ্কা খুব কমই থাকে । আমাদের 
রাজপুরুষ ইংরাজ জাতিগণ এই সব নিয়ম যে প্রকারে প্রতিপালন 
করিয়। থাকেন, তাহার কোন অংশ আমাদের থাকিলে আজ 
আমরাও ধন্য হইতাম । আমরা তীহাদের সব বিষয়ই অনুকরণ 
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করিতেছি, কিন্তু তাহাদের কোন সৎগুগ অনুকরণ করিবার জন্য 
কেহই কখন চেষ্টা করিতেছি না। এই সব কারণেই তাহার! 
অতি অল্পকাল মধ্যে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়৷ জগতে শ্রেষ্ঠ 
হইয়া উঠিয়াছেন। তীহারা কি কেহ কাহারও অধীনে বা 
মুখাপেক্ষী হইয়া অথবা একত্রে কি একঘরে আমাদের মত 
বাস করিয়া থাকেন, কিস্বা কেহ কি কখন নিশ্ে্ট হইয়া কাল 
কাটাইতে থাকেন, তীহাদের মধ্যে এরূপ ঘ্বণিত ব্যবহার নাই 
বলিরাই আজ তীহারা৷ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়াছেন ; 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সব বিষয় আমাদের আছে বলিয়াই 
আমাদের দরিদ্রতা ও অধীনতা ঘুচিতেছে না। আমাদের ঘরে 
অধীনতা, বাহিরে অধীনতা, মনে অধীনতা, আহারে, বিহারে 
অধীনতা, পুত্র পিতার অধীন, পিতা পুজ্রের মুখাপেক্ষী, ভাতা 
অপর ভ্রাতার বশীতৃত, এইরূপে সকলেই অধীনতার শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ, এই স্থযোগে দরিদ্রতাও আমাদিগকে বেষ্ঠন করিয়া 
রাখিয়াছে, আমাদিগকে এ বন্ধন হইতে উদ্ধার করা অপর 
কাহারও সাধ্য নহে, তবে কেবল আমর! আপন আপন মানসিক 
: বুততিকে বল প্রদান করিতে পারিলেই সর্ব প্রকারে শুভ, 
ফললাভের আশা হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
_. ৬। পিতার রসে পুজরের জন্ম। যতদিন পথ্যন্ত পুক্র 
অসহায় ও অনুপযুক্ত থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত পিতা পুজ্রের 
ভবিষ্তু উন্নতির জন্য বিদ্তাশিক্ষা ও জ্ঞানদান করিবেন। প্রতি- 
পালন কালে ভবিষ্যতে যাহাতে সন্তানের স্বাস্থ্যের কোন অম্ঙ্গল 
না ঘটে তত্রপ কার্য্য করাই পিতার ম্হাদান ও প্রধান কর্তব্য । 
১৪ - 
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পুক্রকে উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন, পুক্র আপন পিতার প্রতি 
কর্তব্য গ্রতিপালনে বাধ্য, তাহার জন্য পিতা পুভ্রের নিকট 
মুখোপেক্ষী হওয়া! অনুচিত । পিতা আপন কর্তব্য জ্ঞানে এক 
সময়ে পুভ্রকে যাবতীয় বিষয় দান করিয়াছেন, অন্য সময়ে 
পুনরায় সেই দানগ্রাহী পুজ্র অথবা অন্ত যে কেহ হউক না কেন 
তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যর্পণের আশী। করা কি পিতা বা অপর 
কোন দাতার অকর্তব্য ? তাহা! কখনই হইতে পারে না, দান 
করিয়। দানের প্রতিদীনের আশা কর। কোন শাস্ত্রে অনুমতি 
দেয় না, সে জ্ঞান পুত্রের কর্তব্যের উপর নির্ভর করে। তাহার 
প্রতিশোধ তিনি না করিলে তিনি ইহকালেই দেশে ও সমাজে | 
দ্বণার পাত্র হইয়৷ উঠিবেন এবং পরকটলে ঈশ্বরের নিকট 
দগুনীয় হইবেন। পুত্রের নিকট আপন প্রত্যর্পণের আশা 
যেন কখন করিতে না হয় এইরূপ দৃঢ়সংকল্প মনোমধ্যে রাখিয়া 
প্রত্যেক পিতা যদি আপন আপন মনকে সবল করেন এবং 
তত্রপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সম্বল ও সংস্থান করেন, তাহা হইলে 
সকলেরই মনে স্বাধীনতার অসীম শক্তি উৎপন্ন হইবে, অতএব 
পিতার এইরূপ সময় হইতেই পারিবে না যে, পুক্র অথবা আপর্দ 
অন্য দানগ্রাহীর নিকট হইতে কখন তাহাকে পূর্বৰ দানের 
প্রত্যাশায় সাহাব্য প্রার্থনা করিতে হইবে । আমদের দেশে পিতা 
মহোদয়গণের মধ্যে এরূপ মানসিক বল কাহারও নাই বলিয়াই 
পুজগণ উপযুক্ত হইয়া উঠিলেই তিনি পুজ্রের নিকট হইতে 
আপন পূর্বব দানের অংশ পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নিজে নিশ্চেষ্ট 
হইয় সেই পুল্রের মুখাপেক্কী হইয়া পড়েন এবং আপন দেহ ও 
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মনকে হীন এবং ছূর্বল করিয়। পুজের অধী্তা স্বীকার করিয়া 
লন, এরূপ ছুর্বলচিত্ত ব্যক্তির কাহারও পিতা হওয়া শোভা পায় 
না। পুত্রের কর্তব্য জ্ঞানে পিতা যে পরিমাণ সুখ পাইতে 
পারেন, পুজ্রকে বাধ্য করিয়া প্রায় কোন পিতাই তজ্জপ 
স্থখভোগ করিতে পারেন না; কারণ তৎকালে শ্ত্রীমান পুঁজ, 
শ্রীমতী বধূমাতার বশ্ঠৃত। স্বীকার করিয়া লন। বধূমাতার নিকট 
শ্বশুর মহাশয় স্বামীর পিতা ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই 
বলিয়াই তিনি শ্বশুরকে আপন পুজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে 
পারেন না। শ্বশুর মহাশয়কে অবশেষে বার্ধক্যে শ্রীমতী 
বধূমাতার নিকট লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়। জগতে এমন 
কোন জীব নাই যে তাহার অন্তরে এবপ স্বাধীনতা নাই। পণ 
পক্ষ্যাদি হিংঅজন্তুর মধ্যেও এরপ স্বাবীনতা আছে, তাহারা, 
আপন আপন সন্তান সন্ভতিগণকে অশেষ যত্বে প্রতিপালন 
করিয়া থাকে ততকালে অকম্মাৎ কোন শক্র কর্তৃক আপন 
শিশুর কোন প্রকার অমঙ্গলের কারণ দেখিতে পাইলে শিশুর 
জন্ট আপন আপন প্রাণ পর্যন্ত দিতেও কখনই কুষ্টিত হয় না, 
কিন্ত শিশুগণের শৈশবকাল অতীত হইলেই তাহার! তাহাদের 
প্রতিপালনের কষ্ট একবারেই ভুলিয়া গিয়া সন্তানগণকে 
স্বাধীন করিয়া! দেয় । যদিও পশ্বাদিক জ্ঞানের সীম! তাহাই 
বলিয়া তাহারা আর তাহা অতিক্রম করিতে পারে না, তবে 
পশ্থাদিক জ্ঞান মনুষ্যের জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াও আপন 
পূর্ব দান প্রত্যর্পণের আশা ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু মানুষে সে 
আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া পুব্ব ও পুক্রবধূর অধীনতা 
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স্বীকার করিতে কুষ্টিত হয়েন না, ইহ বুদ্ধিমান মনুষ্যের পক্ষে 
শোভা পায় না। পিতা পূর্বব হইতেই দরিদ্র হইয়া থাকেন 
বলিয়া শেষে পুত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন এবং পুক্রকেও 
দরিদ্র করিয়া ফেলেন। জগতে অন্যান্য দেশে কৌথাও এরূপ 
হীনত। দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা ত পুজ্রের 
বাল্যকালে যত্তের ব্রচটা করেন না, উপযুক্ত শিক্ষা ও জঙ্তীন দীনের 
জন্য কোনই অবহেলা করেন না, এই প্রকারে আমাদের ন্যায় 
যথোচিত দান করিয়াই থাকেন, তৎপরে পুক্র উপযুক্ত ও ্বাধীন 
হইয়া উ্ঠিলে কেহই আমাদের ন্যায় পু্রের অধীন ও মুখাপেক্ষী 
হন না। ভীহাদের অন্তরে এরূপ স্বাধীনতার ভাৰ আছে 
বলিয়াই, তীহারা আপন আপন অন্তর 5৪ মনের তুলনায় 
আপনাদের দেশকেও স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের সে 
ভাব নাই বলিয়াই আমাদের অন্তর ও বাহির সবই অধীনতায় 
পরিপূর্ণ। আমরা পুত্রের নিকট অনেক প্রকার আশা করিয়া 
থাঁকি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে আশা কখনই পূর্ণ হয় না। 
কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন ₹_ 
ইংরাজী । 
“হাগী ফর্‌ দি মোট পার্ট হুস্থান্ত ডটার্স 
ভটার্স আর এপ্ট টু আউট লিভ দেয়ার 
ন্তাচার্যাল্‌ এাফেক্সন হুইচ দি সন 
জেনারেলি সারভাইভস্‌ ইভিন বিফোর হিজ 
বইশ ইয়ার্স আর এক্সপায়ার্ড” 
। ইহার অর্থ এই যে, জগ্রাতে তিনিই স্থৃখী যাহার কন্যা আছে, 
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কারণ কন্যাগণ পিতা ও মাতার স্নেহ ও মমতাকে আঁপন 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন না, কিন্তু পুক্রগণের শৈশবকাল 
অতীত হইলেই তাহারা পিতা ও মাতার স্সেহ ও মমতাকে 
একবারেই ভুলিয়া যান। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহার 
কোন অংশই মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা সৎপুজেের কা্য নহে। 

৭। আমাদের দেশে গৃহস্থ সমাজে পুত্রকে উপযুক্ত করা 
দুরের কথা, তাহারা পুজ্রের অসহায় অবস্থায় ও অল্প বয়সে বিবাহ 
করাইয়া দ্েওয়াকে পিতা ও মাতা আপনাদের প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া জ্ঞান করেন। পুক্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য নহে। 
পুত্র বিবাহ করিবার ব্যয়ভার ও আপন স্ত্রী ও পুভ্রাদির ভরণ ও 
পোষণের ভার লইতে উপযুক্ত উপায়ক্ষম যখন হইতে পারিবেন, 
তখন আপনার বিবাহ আপন ইচ্ছানুরূপে করিয়া লইতে 
পারিবেন, ইহা তীহার বিবেচনা, ক্ষমতা ও উপযুক্ততার 
উপরেই নির্ভর করিতেছে । তাহা না হইয়া পুজ্র কি 
প্রকারে আপন স্ত্রী ও পুল্র কন্যার ভরণপোষণ করিবেন) 
তাহার জন্য কোন পিতাই চিন্তা করেন না। অনেক স্থলে পুক্র 
-বিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে ন! পারায় স্ত্রীর সহিত মনের 
অনৈক্য হইয়া উঠে। গৃহে উপযুক্ত সথন্দরী স্ত্রী থাকা সত্তেও 
বালকগণ অনেকেই কুপথগামী হইয়া পড়েন এবং তদ্দারা কতই 
কুফল ফলিয়া যায়। যদিও অনেকের তাহা না ঘটে কিন্ত তিনি 
স্বাধীনভাবে আপন উন্নতির দিকে আর অগ্রসর হইতে পারেন 
না। কোন দুরদেশে বা বিদেশে যাইবার ক্ষমতা তাহার আর 
থাকে না। অকালে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপন শারীরিক 


২১৪ গাহস্থয-নীতি। 

ও মানসিক বল এরূপ ভাবে হারাইয়া বসেন যে অবশেষে কূপের 
ভেকের ন্যায় হইয়া থাঁকিতে হয়, অর্থাৎ ঘরে বসিরা কিছু 
জুটুক আর না জুটুক আপন সীমা বিশিষ্ট স্থানের মধ্যেই 
ঘুরাঘুরি করিতে থাকেন। অসময়ের বিবাহে, অকালে ও 
অল্পবয়সে সন্তানসম্তুতির উৎপত্তি হওয়ায় পিতা, মাতা, পুক্র ও 
কন্যার আয়ুর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে ও দুর্ববল এবং 
ক্ষীণকায় সন্তান সম্ভতির উৎপত্তি হইতেছে । অসহায় অবস্থায় 
পরিজনবর্গের বৃদ্ধি হওয়ায় সকলেই দরিদ্রতারূপ সাগরে 
নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। সন্তান-সম্ভতিগণকে উপযুক্ত- 
রূপে শিক্ষা দানাদির জন্য রীতিমত ব্যয় করিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না। এই প্রকারে ও কারণে সংসারে দরিদ্র ও 
অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সব 
বিষয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগের কাধ্য করা কর্তব্য । 
এইরূপ বিষময় ফলজনক বিবাহদান কখনই পিতা বা মাতার 
পক্ষে কর্তব্য নহে, বরং এইরূপ কার্য্যে পুত্রের ও পরবংশের 
এবং দেশের অশেষ অমঙ্গল ঘটিতেছে ৷ এই বিবাহ সম্মন্ধে 
বিবেচনা করিতে গেলে ২৫ ব্শসর বয়ঃক্রমের পুর্বেবে কোন্র" 
পুরুষের বিবাহ করাই কর্তব্য নহে, কিন্তু তৎসহ যদি আপন 
ন্বভাৰ ও চরিত্রকেও দৃঢ়তর করিয়া রাখিতে পারেন তাহা হইলে 
ইহা অপেক্ষা স্থুখের বিষয় আর কিছুই নাই। এই সময়ের পূর্বে 
_ ভিনি অবশ্যই উপায়ঃক্ষেম হইয়া কিছু না কিছু সংস্থানও করিয়া 
লইতে পারিবেন এবং আপন স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়া দীর্ঘায়ুঃ 


টির রাবারের করার ভাতার 
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দীর্ঘায়ু হইতে থাকিবে এবং উপযুক্ত পিতার নিকট উপযুক্ত 
শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, তন্দারা নিজবংশের, 
সমাজের ও দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে থাকিবে । হার 
উপযুক্ত বয়স ও সংস্থান না হয়, তীহার বিবাহ করাই সম্পূর্ণ 
অন্তায়, এইরূপ বিবাহে অশেষ অমঙ্গল ও নানাপ্রকার অনিষ্টের 
আশঙ্কা। আমাদের দেশে পিতৃগণের কর্তব্য যে, তাহারা যেন 
আপন আপন অসহায় পুজ্রের বিবাহ দিয়া নানাপ্রকারে অশেধ 
অমঙ্গলের কারণ করিতে না থাকেন এবং কোন সুকুমারমতি 
স্ববোধ বালকও যেন অঙ্গ বয়সে ও মাপন অসহায় অবস্থায় 
কোন প্রকারেই বিবাহ না করেন। যৌবনের প্রারন্ত হইতে 
এমন কি আজীবন যিনি আপন কামেক্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া 
রাখিতে পারিবেন এবং বীর্য্যক্ষয় বা অপব্যয় না করিবেন তিনিই 
আজীবন স্থস্থ শরীরে থাকিয়৷ দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারিবেন ইহাই 
শান্ব ও ব্যবস্থা । কেহ কোন অপরের উপর অত্যাচার করিলে 
যেমন ইহকালে ও পরকালে তাহার প্রতিফলম্বরূপ দগ্াবীনে 
আসিতে হয় ও হইবে তেমনই যিনি আপন শরীরের প্রতি যে 
প্রকারে যতই অত্যাচার করিতে থাকিবেন তীহার শরীর তত 
শীত্রই জরাগ্রস্থ হইয়া পতন হইবে । 
র্ঁ: ৮। বিবাহ পুরুষের পক্ষে যেমন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও 
তেমনই । স্ীলোকের পক্ষেও নিতান্ত বাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়া 
সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনুচিত। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় ও 
তকালীক স্বামীসহবাস দোষে অথবা খতুর প্রারস্তেই গর্ভধারণে 
স্ত্রীলোকের আফ়ুঃ অতি শীপ্ত ক্ষয় হইয়া যায় এবং তথুকালীক 
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গর্ভজাত সন্তান সন্ভতিগণও অতিশয় ভূল এবং ক্ষীণায়ুঃ হইয়া 
থাকে, কিঞ্চি বয়োধিক হইবার পর বিবাহ হইলে আর সে দোষ 
ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। স্ত্রীলোকের অন্ততঃপক্ষে ১৬ 
বসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে। 
এই সময়ের মধ্যে বালিকাগণের ভবিষ্যৎ-জীবনের পক্ষে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা পিতা ও মাতার অবশ্য কর্তব্য । উদ্ধ সংখ্যা ১০১২ 
বগসর বয়স হইতে বালিকাকে তাহার ইচ্ছামত উদর পরিপুর্ণ 
করিয়া আহার করিতে দেওয়া অথব! মাছ, মাংস, দ্বৃত, দুগ্ধ বা, 
ঘৃতছুগ্ধ নির্মিত পুষ্টিকর দ্রব্য ইচ্ছামত ভক্ষণ করিতে দেওয়া 
নিষেধ । তাহার শরীর যাহাতে শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ন! পড়ে, 
বরং যাহাতে রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া থাকে, তদনুসারে তাহার 
আহারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । বালিকার শরীর এই প্রকারে 
রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া থাকিলে বিবাহের পর, প্রথমে অবশ্যই 
পুক্রবতী হইয়! পুক্ররূপ ধনলাভ করিতে পারিবেন । বালিকার 
শরীর বলিষ্ঠ ও বলবান হুইয়া থাকিলে তাহ! আর ঘটে না, প্রায় 
কন্যাই জন্ম হইয়া থাকে । আমাদের দেশে কেহই এই নিয়মের 
দিকে বিবেচনা না করিয়া আপন আপন অনুঢা কন্যাগণের, 
ভবিষ্যৎ-জীবন গঠন করেন না বলিয়াই প্রথম অবস্থাতেই সেই 
কন্তাগণ: অধিকাংশ স্থলে পুজের মাতা না হইয়া কন্যার মাতা 
হইরাই থাকেন, ক্রমে ২১ কি ৩৪ গর্ভের পর তাহার শারীরিক 
শক্তির হাস ও শরীর কৃশ হইলে তিনি পুজবতী হন, এই জন্যই 
আমাদের দেশে বিশেষতঃ ভদ্রসমাজে পু অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক। অনেকে উপযুক্ত পাত্রের অভাব জনিত কারণে 
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থা সময়ে কন্ঠার বিবাহ দিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তাহাদের 
সেই বালিকার শারীরিক গঠনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা কর্তব্য, 
নচেৎ কন্তাগণ "হট ও পুষ্ট হইয়া যাওয়ায় নানাপ্রকার 
অনিষ্টকর ও অস্বাস্থ্াকর ব্যাধিগ্রস্থ হওয়া এমন কি উন্মাদ 
রোগগ্রস্থ হইয়া! যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে, তীহাদের 
মধ্যে কেহ বা আপন শারীরিক সবলতাপ্রযুক্ত কামদেবের ফুদ্ধে 
পরাজয়ী হইয়া গিয়া! ঈশ্বর সমীপে অসতী হইয়া পড়েন এবং 
লাজ, লঙ্ভা, কুল ও শীল, সকলই নষ্ট করিয়া! বসেন, কেহ বা 
মনাগুণে দগ্ধ হইতে খাকেন। এই কামদের স্বলের নিকট 
প্রবল এবং ছুর্বলের নিকট ক্ষীণবল হইতেছে, ইহার মহিমা ও 
শক্তি সকলই বিপরীত । বালিকার ১০১২ বৎসর বয়ক্রমের 
পর হইতে, ১৬ বহসর পথ্যন্ত অর্থাৎ বিবাহকাল পর্যন্ত তাহার 
শরীরকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়! রাখা এবং তাহাকে যথাসাধ্য 
মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের কার্ষ্ে অর্থাৎ রন্ধনকার্ধ্য, শিল্প ও ' 
বিষ্চা শিক্ষার কার্যে সতত নিমগ্ন করিয়! রাখা পিতা ও মাতার 
প্রধান কর্তব্য এবং বিশে প্রয়োজনীয় ] 

১৯. ৯। আজ কাল ছেলে ও মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে এতদূর 
অবিচার ও অনাচার হইয়া উঠিয়াছে যে, কেহ কোন প্রকারে 
ভাল, মন্দ এবং কেহ কাহারও ভবিষ্যৎও ভাবিতেছেন না। 
অনেক ছেলে আপন অর্থাভাব প্রযুস্তই হউক, অথবা শ্বশুর 
মহাশয়ের সাহাষ্য পাইবার আশাতেই হউক, কিন্বা' অন্য কোন 
আশাতেই হউক, বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিয়া 
থাকেন, কিম্বা কেহ আপন আদরের কল্ঠাকে' বিবাহ দিয়া 
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দূরদেশে বা বিদেশে কি পল্লিগ্রামে স্বামীর আলয়ে পাঠাইতে না 
সপারিয়৷ আপন গৃহেই রাখেন। ইহারা মনে মনে ভাপন আপন 
বুদ্ধির গরীমায় মন্ব থাকিয়া স্থখে থাকিবার কল্পনাই করিতে 
থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে ইহার পরিণামফল 
অত্যন্ত মন্দ ও শোচণীয় হইয়াই পড়ে । অবোধ বালিকা পিতা 
ও মাতার ক্ষণস্থায়ী স্সেহে অজ্ঞান হইয়। গিয়া আপনার পূজনীয় 
৮45 আপন 
অবাধ্য হুইয়া গিয়া চা থাকিবেকিস্বীমীকেই 
অধিকারে রাখিবার বাসন! ও চেষ্টা করে ; এই প্রকারে এইরূপ 
অধিকাংশ জামাতা নিতান্ত হতাদর হইয়াও আপন শ্বশুরালয়েই 
বাস করেন, কাহারও তাহা অসঙ্থ হইয়া যাওয়ায় তিনি আপন 
স্থখের আলয়কে কলহ ও ছন্দে পরিপূর্ণ করিয়া নিয়ত মনকষ্টেই 
কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং সেই অস্তুখে ও মনের ক্ষোভে 
জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়া সতত চিন্তা করিতে করিতে আয়ুক্ষয় 
করিয়। বসেন, কিম্বা কেহ আপন সেই নির্বেবাধ শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী 
এবং দুর্মতি বনিতাকে বিরহানলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া স্থানান্তরিত. 
হইয়া যান। এই প্রকার বিবাহে স্বামী, স্ত্রী শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী 
কাহারও কোনই স্থুখ নাই। এইরূপ বিরহ ও বিচ্ছেদকালে 
উৎপন্ন সন্তান ও সন্ততির পরিণামও মন্দ হইয়া থাকে। 
আমাদের মধ্যে এই বিবাহের সংখ্যা যতই বুদ্ধি না হয় ততই 
সমাজের ও দেশের মঙ্গল। পিতা ও মাতা প্রথম অবস্থায় 
কন্যার সামান্য ও মিথ্যা সুখ বা সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য করেন 
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কিন্তু পরে সেই কন্যা যে পুজনীয় স্বামীর নিকট অপ্রিয় হইয়া 
গিয়া আপন ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়া! বসেন তাহার দিকে 
তীহারা লক্ষ্য করেন না, স্ত্রীর বিচ্ছেদে স্বামীর যে অশেষ 
অমঙ্গল ঘটিয়া৷ থাকে, তাহাও এইরূপ জামাতাগণ বুঝিবার জন্ত 
আপন হিতাহিত জ্ঞানকে একবারও মনে স্থান দেন না। যে 
কার্য্যের পরিণামফল সচরাচর অথবা অধিকাংশ স্থলে মন্দই 
হইয়া উঠে তাহার পোষকতা করা বা তদনুরূপ কাধ্য করা কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। 

১০।- মনুষ্য মাত্রেরই স্ত্রী-সহবাসের নিয়ম প্রতিপালন করা 
নিতান্ত কর্তব্য । ঈশ্বর জগতে মনুষ্য ও অন্যান্ত জীবের উন্নতি 
ও বৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের স্থষ্টি করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই 
জীবে কামের-শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বীর্জ ও রজঃ 
আমাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বীর্ধ্য ক্ষয় না হয় ও 
বীর্যের অপব্যয় না হয় এবং যাহাতে বীর্য নষ্ট না হয় তাহার 
জন্য সর্ববশাস্ত্রেই মনুষ্যের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা রহিয়াছে ও তাহা : 
মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । কেবল মাত্র ঈশ্বর আঙ্ঞার 
ন্রিয়ম অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর সহবাস ব্যতীত অন্ত যে কোন 
প্রকারে হউক্‌ ন। কেন, বীর্যপাত করিলেই বীর্য্যের অপব্য ও 
নষ্ট করা হইবে, এই নিমিত্ত অন্য ভ্ত্ী-সহবাস, হস্ত মৈথুন ও 
অস্বাভাবিক গমন মহাপাপ বলিয়৷ নিদিষ্ট হইয়াছে । এই সব 
কারণে শারীরিক শক্তির হাস হইয়া স্বাস্থোর বিদ্ধ ঘটে, 
আযুঃক্ষয় হইয়া যায়। বীধ্ধ্য দুর্বল হইয়া গিয়া ভূর্ববল ও ক্ষীণায়ুঃ 
সন্তান সম্ভতির উৎপত্তি হইতে থাকে । কেবল এই সব কারণেই 
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যে বীর্যের ক্ষতি করিলে শারীরিক অনিষ্ট, বংশগত অনিষ্ট ও. 
পাপ হয়, আর আপন বিবাহিতা স্ত্রী-সহবাসে ও যে এইবূপ 
অনিষ্ট বা পাপ হয় না, এমন নহে, তাহাতেও এই প্রকার অনিষ্ট 
ও পাঁপ আছে, যখন ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের সংযৌগে বা সহবাসে 
জগতে মনুষ্যজাঁতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিধি করিয়া দিয়াছেন, 
, তখন ষে সময়ে স্ত্রীসহবাস করিলে সন্তান সম্ভতির উৎপত্তি 
হইবে না জানা যায়, তৎকালে স্ত্রী-সহবাস করাই দোষ ও বীর্য্যের 
ক্ষয় বলিয়৷ গণ্য হইবে। ঈশ্বর আপন স্ৃগ্টিরক্ষা ও জীব সংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্য তিনি জীবে এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তজ্ভম্যাই 
বুথ আমোদ প্রমোদ ও বীর্যা নষ্ট করিবার নিমিত্ত মানুষ্যকে 
অনুমতি দেন নাই । বৃথা বীধ্যক্ষয় ও অপব্যয় করিলে স্বামী ও 
স্ত্রী উভয়েরই স্বাস্থ্যের ও বীর্যের বিদ্ব ঘটে এবং উভয়েরই বীর্ষা 
ছুর্ববল হইয়া গিয়া আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়। ূর্ববল বীধ্যে সন্তান 
মন্ততির উৎপত্তি হইলে তাহারাও ছূর্ববল এবং ক্ষীণায়ুঃ হতে : 
থাকে, তদ্দারা ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে 
থাকে এই নিমিত্ত অসময়ে আপন স্ত্রী-সহবাসও অন্যায় বলিয়া 
শাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । এই নিয়মের অনুকরণেই ঈশ্ু্রপ 
মনুষ্য ব্যতীত পণ্ড বিশেষে ণৎসরান্তে ও সময় অনুসারে তাহাদের 
বংশবৃদ্ধির জন্য এই কামের বেগ দিয়াছেন, তৎকালেই তাহারা 
অধৈর্ধ্য ও নির্লজ্জ হইয়া পড়ে, অন্ত সময়ে অথবা! অসময়ে ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ করিয়া রাখেন, 
কারণ তাহারা পশু অর্থাৎ জ্ঞানহীন, মনুষা জ্ানী তত্রাচ মানুষে 
জ্ঞানহীন পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়৷ ভাল ও মন্দ বিবেচন। 
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না করিয়া এবং সময়ের অপেক্ষা না করিয়া প্রতিনিয়ত আপন 
শরীরের রাজা, বাদশা, জীবনের প্রধান শক্তি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্টু- 
সাধনের গচ্ছিত-সম্পত্তি ও তাহার আদিষ্ট সামগ্রীকে নষ্ট 
করিতে থাকেন, এবং আপন শরীরও জীবনের প্রধান শত্রু 
ইন্জ্রিয়ের চরিতার্থতা জন্য আপন ভবিষ্যতের মঙ্গল ও অমজলের - 
বিষয় না ভাবিয়া পশুর গ্ঠায় জ্ভানহীনতার পরিচয়সহকারে 
পশু অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ব্যবহার করিয়া বসিতেছেন, ইহা 
কখনই মনুষ্যোচিত কাধ্য নহে। এই নিমিত্ত জানা উচিত যে, 
(কোন্‌ সময়ে স্ত্র-সহবাস করিলে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতে 
পারে ও কোন্‌ সময়ে হইতে পারে না, এই জন্যই জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ স্থির করিঝ্রাছেন যে, স্ত্রীলোকের মাসিক খতুর প্রারস্ত 
হইতে ১৬ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভধারণের শক্তি থাকে, তাহার পর 
আর থাকে না; সেই -৬দ্রিবসের পর স্ত্রী-সহবাস অন্তায়। 
কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চরিচতার্থ করিতে গিয়া ঈশ্বরের পবিত্র বিধি 
ও ব্যবস্থার বিপরীত কার্য করা ও আপন স্বাস্থ্যের এবং 
জীবনের অশেষ অমঙ্জলজনক ঘটনায় লিপ্ত হওয়া কোন প্রকা- 
_ বই বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। সেই বীর্ধ্য সঞ্চিত থাকিলে আপন 
স্বাস্থের মঙ্গল ও তদ্দারা বলিষ্ঠ এবং দীরঘায়ুঃ সন্তান সম্ভতির 
উপ্তপন্তি হইতে থাকিবে । যে ষোল দিবস পর্য্যন্ত স্্রীলোকের 
- গর্ভধারণের শক্তি থাকে তাহার মধ্যেও চন্দ্র, সূর্ধ্য এবুং অন্যান্য 
গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকারকাল মনুষ্য শরীরের সহিত সংযোগ 
থাকা বশতঃ শরীরের গতি অনুসারে তাহাদেরই অকালে বা 
অশুদ্ধ সময়ে স্ত্রীসহবাস নিষেধ, তাহার গুণে সন্তান সম্মতি- 


২২২ গাহস্থ্যনটতি । 


গণের উৎপত্তির কল নিতান্তই অন্দ; তন্নিমিত্ত শরীরতত্ব শান্ত 
যে সকল নিয়ম বাঁ বিধি আছে তাহা প্রতিপালন করা বুদ্ধি- 
মানের কাধ্য । কামরূপী শক্রর অধিকারে বশীভূত হইয়া ও 
ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিয়া স্্রীসহবাসের উপযুক্ত ও 
অনুপযুক্ত সময়ের প্রতি বিবেচনা না করা মনুষ্যোচিত কার্য্য 
নহে; ইহার ফল নিতান্তই মন্দ। মাংসাশী ব্যক্তিগণের মধ্যে 
ইহার অধিকার বেশী, বিশেষতঃ আমাদের দেশে গো মাংস 
ভোজীগণের মধ্যেই ইহার ক্ষমতা অধিক, এই নিমিত্তও এই 
্্রীক্গপ্রধান দেশে গো মাংসভোজী ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততির 
পরিণামফল নিতান্তই শোচনীয়। শান্ত্রে ব্যবস্থা আছে দিবা- 
ভাগে স্ত্রীসহবাস নিষেধ, রাত্রে স্ত্রী বা পুরুষ অথবা উভয়ের মধ্যে 
কাহারও উদর পূর্ণ থাকাকালে সহবাস অনুচিত, স্ত্রীর নিদ্রিতা- 
বস্থায় সহবাস অকর্তব্য । স্ত্রীআচারের প্রথম চারি রাত্রে সহবাস 
একবারেই নিষিদ্ধ। স্ত্রী বা পুরুষের উভয়ের মধ্যে কাহারও 
কোন প্রকার জ্বর আদি পীড়িতাবস্থায় সহবাস অকর্তব্য। 
সহবাসকালে উভয়ের মধ্যে কাহারও বাক্যালাপ অবিধি। পশ্চিম 
শিয়রে সহবাস অন্যায় । রাত্রির ১ম, ২য়».৩য় প্রহরের মধ্যে 
জ্রীসহবাস কর্তব্য নহে। সহবাস কালে শয়নাগারে আলো! 
থাকা উচিত। একান্তিক প্রেম ও আন্তরিক ভালবাসার সহিত 
স্েহালিজন্‌ ও চুম্বনাদি সহকারে স্ত্রী সহবাস অবশ্য কর্তব্য,- 
ইহা দর্শনে খোদাতালার ফেরেন্তাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও 
আশীর্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না ; এতদ্বারা সন্তান ও 
সম্ভতিগণও ভাগ্যবানই জন্ম হইয়া থাকে । সুধ্য, চন্দ্র ও অন্যান্ত 
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গ্রহ নক্ষত্রার্দির সহিত মনুষ্যশরীরের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, তজ্ভন্যই তাহারা! আপন আপন ক্ষমতা বা গুণ অনু- 
সারে মনুষ্যশরীরে অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে 
অনেকের অধিকারকালীন ফল ভাল ও অনের্কের মন্দ; তাহা- 
দের পথচক্রের স্থান ও সময় অনুসারে এবং অন্যান্য গ্রহ বা 
উপগ্রহের সম্মিলনে, যে ভাল সে মন্দ হইয়া যায় এবং যে মন্দ 
সেও ভাল ফল দিয়া থাকে; সেই কারণে সূর্য্য, চন্দ্র বা অন্যান্য 
অশুভ গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকারকালে মনুষ্যশরীরে নানা প্রকার 
বৈলক্ষণ্য ঘটে ও তৎকালে স্ত্রীসহবাসফলে সন্তান সস্ততির, 
উৎপত্তি নিতান্ত অমঙ্গল জনকই হইয়া যায় । এই কারণে চন্দ্রের 
তিথি অনুসারে অফটমী, একাদশী, চতুর্দশী, পুর্ণিমা ও অমাবস্যার 
রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস একবারেই নিষেধ, তাহার ফল বড়ই মন্দ? 
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রী আচারের প্রথম চারি 
দ্রিবস বাদে অবশিষ্ট বার দিবস মধ্যে কতুর ৭ম, ১১শ ও ১৩শ 
রাত্রে স্ত্রীসহবাস অন্যার, তাহার ফল মন্দ । আবার কেহ বলেন 
€ম ও ৬ষ্ঠ রাত্রির সহবাস ফলও মন্দ, অতএব ধরিতে গেলে 
স্ত্রীলোকের ঞ্চতুর ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ 
রাত্রির সহবাসফল উৎকৃষ্ট, আবার অপর কেহ বলেন, ৪র্থ ও 
১১শ রজনীর সহবাস ফলও উত্তম । এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষে 
স্ত্রীলোকের খ্বতুর প্রথম তিন রাত্রি ও ৭ম রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস 
একেবারেই নিষেধ, তদ্যতীত ১ম মতে ৪র্থ, ১১শ ও ১৩শ 
রাত্রিরও সহবাস নিষেধ করিয়াছেন এবং ২য় মতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ 
মন্দ বলিয়াছেন, এক্ষণে হিসাব করিতে গেলে স্ত্রীলোকের ' খাডুর 





২২৪ গাহস্থ্য-নইজছি । 


১৬ দিবসের মধ্যে ১1২৩1810৬৭৩ ১১1১৩শ রাত্রে সহবাস 
নিষেধ এই ৯ রাত্রের সহবাসফলে উৎপন্ন সন্তান সম্ভতির 
পরিণামফল যে নিতান্তই মন্দ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
রাত্রের মধ্যেও "প্রথম তিন প্রহর রাত্রিতে সহবাস অবিধি বলিয়া 
পুর্ববেই বলা হইয়াছে, শেষ রাত্রের সহবাসফল অতি উৎকৃষ্ট 
ও শুভ ফল প্রদায়ক । এই শেষ প্রহর রাত্রিতে যে কাধ্যই করা 
হউক না কেন, তাহার ফল অত্যন্ত শুভ বলিয়া সর্ববশাস্ত্রেই 
রহিয়াছে । এই সময়ে আরাধনা, উপাসনা, প্রার্থনা. ও অধ্যয়ন 
সকলই শুভ বলিয়৷ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই শেষ প্রহর রাত্রে যদিও কেহ কোন কার্য না করে, কিন্তু 
নিদ্রা না গিয়া কেবল জাগরণেরও অভ্যাস করে, তাহাতেও 
অশেষ ফল আছে, আধু বৃদ্ধি হইবে ও শরীর নিরোগী হইবে, 
আরাধনা বা উপাসনাতে অসণ্থ্য সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য, এই 
নিমিন্তই এই সময়ে তাহাজ্জুদের নমাজে অশেষ ফল বলিয়া 
আমার পবিদ্র ইসলাম শান্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে । এই শেষ 
প্রহর রাত্রির উপকার ভোগ করিবার জন্য খোদাওন্দ মীর 

আপন পবিভ্র কলাম মুজিদে বলিয়াছেন__ ৰা 





আরবি। 
গকুমিল লয়লা ইল্লা কলিলন নিসফন্ু 
আভিন-কুমমিন হো কলিলন” 


ইহার অর্থ এই যে, রাত্রে উঠ, কিন্তু কম, সমস্ত রাত্রি নহে, 
শেষ রাত্রির অদ্ধেক সময় | এক্ষণে বুঝ! আবশ্যক যে, এই শেষ 
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রাত্রে নিদ্রা তক্গ করিবার অভ্যাস করিবার জন্য যখন ঈশ্বরের 
আদেশ রহিয়াছে, তশকালে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়৷ ষে কাধ্য করা 
হইবে তাহাতে ঈশ্বর অবশ্যই সন্ত্ট হইবেন এবং তাহাতে অবশ্ঠই 
শুভফল হইবেই হইবে, তবে তাহা অসৎ বা পাপকার্য না 
হওয়াই আবশ্যক । এই শৈষ রাত্রে উঠিবার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্তে 
আছে-. 


সংস্কত। 
“ত্রান্গে মুহূর্তে উত্তিষ্ট।% 
ইহার অর্থ এই যে, শেষ রাত্রে উঠিবে। এই সব কারণে 
স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, শেষ রাত্রের সময় অত্যন্ত প্রশস্ত 
সময়, এই সময়ে যে সৎকার্ধ্যই করা হইবে তাহার ফল অবশ্যই 
শুভ হইবেই হইবে। এই নিমিত্ত শেষ রাত্রির স্ত্রীসহবাস ফলও 
উতকুষ্ট এবং শুভ ফলদায়ক। এই সহবাস সম্বন্ধে আরও 
যে যে নিষেধ আজ্ঞা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ করিয়া গিয়াছেন তাহাও 
প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যক । স্ত্রী ও পুরুষ সতত এক 
' শৃষ্যায় শয়ন অনুচিত। বাহের বেগ ধারণ করিয়া সহবাস 
অকর্তব্য। সহবাসকালে উভয়ের মনোমধ্যে প্রণয়, অনুরাগ ও 
একান্ত কামনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কাহারও কোন 
প্রকার অনিচ্ছা, অভভ্তি, শোক বা চিন্তা থাকিলে তৎকালীন 
সহবাসফলে উৎপন্ন সন্তান সম্ভতির পরিণামফলও মন্দ হইয়া 
থাকে। কেতাবে আছে, স্ত্রী সহবাসের আরম্ত কালে বাউজু 
খাকা আবশ্যক ও এই দোয়া পাঠ করা কর্তব্য । 
- ১৫ 


২২৬ গারস্থ্-নীতি। 


আরবি। 
পবিসমিক্লা, হের রহম”, নের রহীম, 
বিসমিল্লা হিল অলি ইল অজ্ীম, 
অগ্লাহেো! অকবর, অল্লাহো অকবর* 


ইহা! পাঠের পর “স্থরায়ে অথলাস” পাঠ করা আবশ্যক ও তগসহ 
এই দোয়া পাঠ করা কর্তব্য । 


আঁরবি। 
“অল্লাহুমা জন্নেবনশ 
শয়তান। ও জগ্েবিশ 
শয়তান! মিম্মা রজকন।” 


সহবাঁসকালে স্ত্রীর রজঃ নির্গমণের প্রতিক্ষায় শীস্ত বীর্ধ্য পাত 
হইতে না দিয়া কিছুক্ষণ বীর্য ধারণ করা কর্তব্য। ভ্ত্রীহবাস 
পরেই দুগ্ধ বা ঘ্ৃতপর সুমিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ এবং ল্লান বিধি, 
নচেৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টের আশঙ্কা ।  স্বপ্নবিকারের 
পরও এই বিধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে রোগীর পক্ষে নহে। 
স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের পূর্বের মধ্যে ও পরে কখন অস্বাস্থ্যকর 
ও অনিষ্টকর দ্রব্য এমন কি শাক ও বেগুণ আদি অপরিষ্কার 
দ্রব্য ভক্ষণ করিতে না দেওয়াই কর্তব্য, তদ্দারা প্রসূতি ও 
গর্ভস্বিত শিশু উভয়ের পক্ষে মঙ্গল, সন্তানের বর্ণও মলিন হইয়! 
যায়। সতত গর্ভাবস্থায় দ্বৃত, দুগ্ধ, স্বমিষ্ট ও উতকুষ্ট দ্রব্য খাইতে 
দিলে উভয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে মল এবং গর্ভস্থিত শিশুসন্তানের 
বর্ণও উজ্দ্বল হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে অলস হইতে 


৪ 
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দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অলস হইয়া পড়িলে প্রসবকালে 
অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত প্রাত্যহিক যত 
সামান্য পরিশ্রমে কাতর হওয়া অনুচিত। গর্ভসধ্ারের পর 
এক বশুসর অর্থাৎ প্রসবের «পর পুনরায় স্ত্রী আচার প্রকাশ 
পাইলে সহবাস বিধি নচেৎ অন্যায়, অবিধি এবং নিষেধ । কোন 
স্থানে যাত্রার পূর্বেবে সহবাস, কর্তব্য নহে । এই এক মাত্র স্ত্রী 
সহবাস বিধির অনিয়ম দোষে ও তৎকালীন অশুভ গ্রহ ও 
নক্ষত্রের ক্ষমতাবলে সন্তান সম্ভতির ভাগ্যের পরিচয় প্রকাশ পায় 
_ এবং শারীরিক অমঙ্গলজনক ফল বর্ধিয়া থাকে ; সেই প্রকার 
শারীরিক ফলের দৌষেই লোষ্ককর বংশগত দোষ হইয়া দাড়াইয়া 
পড়ে, এবং এই কারণেই অনেকের সন্তান সম্ভতি অসৎ চরিত্র, . 
হতভাগা, হতবুদ্ধি, ছুঃখী, ক্ষীণায়ুঃ, দীর্ঘাযুঃ, অন্ধ, খগ্ত ও রোগী 
জন্ম হইয়া থাকে । এই সব দোষেই বিদ্বান ও ভাগ্যবান ব্যক্তির 
গরসে হতবুদ্ধি ও হতভাগ্যাদি দোষ বিশিষ্ট পুক্র ও কন্তার 
জন্ম হইয়া থাকে এবং এই স্ত্রী সহবাসের নিয়মের গুণ 
অনুসারে ও তশকালীন শুভ গ্রহ ও নক্ষত্রাদির ক্ষমতা বলেই 
: অশিক্ষিত ও দরিদ্রের গুরসে বিদ্বান -ও ভাগ্যবানাঁদি গুণ বিশিষ্ট 
সন্তান সম্ততির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়! যায়, এই সব কারণেই 
মনুষ্য জীবনের মধ্যেও নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়৷ থাকে । 
এই জন্যই স্ত্রী সহবাসের নিয়ম প্রতি পালন করিবার নিমিত্ত 
জ্ঞানি ব্যক্তিগণ এই সব. ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী 
কাধ্যকরা প্রত্যেক বুদ্ধিমানব্যক্তির অবশ্থ কর্তব্য। মওলানা 
সাদি বলিয়াছেন £_.. ': 


২২৮ গাহস্থ্য-নীতি । 


পার্শা। 


“বখত দও্লৎ বকার দানী নেস্ত 
জু বতাইদ আসমানী নেস্ত”” 


ইহার অর্থ এই যে, ভাগ্য ও ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করে না ; কেবল মাত্র আসমান অর্থাৎ আকাশের সাহাধ্য ব্যতীত 
কেহ তাহা প্রাপ্ত হয় না। আসমান অথবা আকাশ, মস্তকৌপরি 
শূন্স্থানকেই বলা যায়, কিন্তু শূনত স্থানের অর্থ কিছুই নহে, অতএব . 
ইসা শৃন্যস্থানকে না বুঝাইয়া শূন্য মার্স্থিত গ্রহ ও নক্ষত্রাদিকেই 
বুঝাইতেছে। এই গ্রহ নক্ষত্রাদিগণ কি প্রত্যহ আমাদিগকে 
সাহাষ্য করিয়া থাকেন, অথবা ভাল কি মন্দ করিয়! থাকেন, তাহা 
নহে। খোদাওন্দ করিম তাহাদিগকে মনুস্যের উপর যাহার 
যেমন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন, তাহারা সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত 
ক্ষমতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে মনুষ্য জাতির জন্ম কালীন 
সময়ের গুণেই আজীবনের ফল প্রদান করিতে থাকেন, অতএব 
যথা সময়ে, যখন যাহা হইবার থাকে ঠিক তাহাই হইয়া! থাকে । 
গ্রহ ও নক্ষত্রগণও চন্দ্র সূর্্যাদির ন্যায় যে যার আপন আগুন 
পথে নিয়ত ঘুরিতেছে তদনুরূপ যে পৃথিবীতে আমর! জন্ম গ্রহণ 
করিতেছি ও বাস করিতেছি সেই পৃথিবীও তাহাদের ন্যায় 
পরস্পরের আকর্ষনী শক্তির দ্বারা সংযোজিত হইয়! ঘুরিতেছে, 
এইরূপে তাহাদের পরস্পরের সহিত যে আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে 
সেই শক্তির বলেই কাহারও কোন বিদ্ব ঘটিতেছে না। পৃথিবীর 
সহিত আকর্ষনী শক্তির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই পৃথিবীস্থিত 
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যাবতীয় পদার্থের সহিত সমূহ গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্র, সূরধ্য আদি 
সকলেরই বিশেষ সন্ন্ধ আছেই আছে। ইহার প্রমাণ জন্য 
দেখিতে গেলে চন্দ্রের ত্রাস বৃদ্ধির সময়. পৃথিবীস্থিত সমুদ্রের 
সহিত এরূপ সম্বন্ধ আছে যে তাহাতেও জোয়ার এবং ভাটা 
হয় অর্থা ঠিক চন্দ্রের হাস ও বৃদ্ধি অনুসারে জোয়ার ভাটারও 
হ্বাস বৃদ্ধি হয়। জ্বর ও বিকারগ্রস্ত রোগী ব্যক্তির শরীরে 
উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায় যে অমাবস্তা বা 
" পুণিমাদি তিথিকালে জ্বরের বেগ আদৌ কমে না বরং বৃদ্ধি 
হইয়া পড়ে, তিথির হাস হইলে রোগেরও হাস হয় ॥ বাতব্যাধধি- 
গ্রস্ত বাক্তি সতত শ্রুস্থই থাকে কিন্তু চন্দ্রের তিথি অনুসারে 
তাহার এরূপ জবর হইয়া পড়ে যে, একবারেই অজ্ঞান ও অচেতন 
হইয়াই থাকে, তাহার পর তিথির হ্রাস হইলে বিনা চিকিৎসাতে 
সুস্থ হইয়া যায় ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এক চন্দ্রের 
সহিত খন এরূপ সম্বন্ধ তখন অন্যান্য অপর সকলের সহিত যে 
কোনরূপ সম্বন্ধ নাই ইহাতে সন্দেহ কর! অন্যায় বলিতে হইবে। 
ইহাই জগৎ পিতা জগদীশ্বরের স্থষ্টি কৌশলের অপার মহিমা, 
তিনি যেমন মহান তাহার ক্ষমতাও অসীম । এই সব গ্রহ 
নক্ষত্রাদির সেই নিয়মের অথবা ক্ষমতা বা অধিকারের গুণেই 
মনুষ্ের মধ্যে যাহার যখন ভাল বা মন্দ, উন্নতি বা অবনতি, 
ক্ষতি বা বৃদ্ধি, স্থখ বা! দুঃখ ও মৃত্যু ইত্যাদি যাহা হইবার হয় 
তাহা হইয়াই থাকে, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হয় না। এই জন্য 
যেরূপ গুণ বা ক্ষমতা বিশিষ্ট গ্রহ বা নক্ষত্রের অধিকার কালে 
যে মনুষ্ত্যর উৎপত্তি, তাহারই নিয়ম, অথবা ক্ষমতানুসারে সেই 
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. মনুষ্যের জীবনে অবিকল তাহাই ফলিতে থাকিবে । সাধারণে 
ইহাঁকেই অদৃষ্টের লিপি কহিয়া থাকে, তাহা কখনই খণ্ডন হয় না 
বলে। অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহাকে দেখিতে পাওয়৷ যায় না, অতএব 
ইহা আর কিছুই নহে, ইহা কেবল দৃষ্টির অগোচর সেই গ্রহ ও 
নক্ষত্রাদিকেই বুঝাইতেছে। ঈশ্বর সেই গ্রহ ও নক্ষত্র সমুহের 
গুণ বা ক্ষমতাকে অপরিবর্তনীয় স্থষ্টি করিয়াছেন, ইহা। কখন 
খণ্ডন ও পরিবর্ঠন হয় না এই নিমিস্ত অদৃষ্টের লিপি কখনই খণ্ডন 
হয় ন। বলিয়াই সকলে বলে। এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম ' 
যাহাতে ন। হয় ও সকলেই যাহাতে এই নিয়ম অনুসাঁরেই কাধ্য 
করেন এই উদ্দেশেই আমাদের জনাব রন্থুলে করিম দঃ আপন 
উদ্ম্গণকে আপন, আপন শক্তি ও ক্ষমতাদ্রির উপর বিবেচন। 
করিয়া এক সময়ে চারি স্ত্রী পধ্যন্ত পানি গ্রহণের আদেশ ও 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কি মহান উদ্দেশ্য, ধন্য মহাপুরুষের 
মহৎ উদ্দেশ্যকে ধন্য (প্রেত্যেক স্্রীকে সম্যকপ্রকারে সন্তুষ্ট 
করিতে পারিলে একের অধিক স্ট্রী করিতে পারা যায় নচেৎ 
নহে)। * এই নিমিভুই পুরাকালে মনুষ্য শক্তির আধিক্য প্ধুক্ত 
এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশে বছ বিবাহের জন্য ঈশ্ধ্ের 
আদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। এই সূত্রেই এখনও বিজ্ঞ ও জ্ঞানি 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অর্থাৎ কুলীণ ব্রাহ্মণগণের নিকট এই 
প্রথার ব্যবস্থা বর্তমান আছে । ঈশ্বরের এই নিয়ম ও ব্যবস্থার 
প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাস করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, 
এইরূপে এক শুভক্ষণেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধনাঢ্য ও দরিদ্রের 
বীধ্য অসংখ্য স্ত্রী গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু সেই সব 
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গরভোতুপন্ন সন্তান সম্ভতির জন্ম পরে, শিক্ষিত ও ধনাট্যেী. 
সন্তানগণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান হইতেছেন এবং অশিক্ষিত 
ও দরিদ্রের সম্ভানগণ হতবুদ্ধি ও হতভাগা হইতেছে কেন? 
ইহার কারণ কেবল শিক্ষা ও সহবাস। অশিক্ষিত ও দরিদ্রের 
রসে শুভ নক্ষত্রের অধিকার কালে উৎপন্ন সন্তানগণ প্রায়ই 
সৎশিক্ষা ও সৎসহবাস না পাইয়া যে সহবাসে থাকে ও যাহা 
শিক্ষা পায় তাহারই গুণ অনুসারে অবিকল ফল প্রাপ্ত হইতে 
থাকে । , এই শিক্ষা ও সহবাসগুণে অশিক্ষিত ও দরিদ্রের 
এইরূপ সন্তানগণকে অনেক স্থলে বুদ্ধিমান 'ও ভাগ্যবান দেখিতে 
পাওয়া যায় এবং অসংখ্য শিক্ষিত ও ধনাচ্যের সম্তানগণ এই 
দোষেই বিপরীত হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত আমার পবিত্র 
রম্থলে করিম দঃ বলিয়াছেন £__ 

আরবি । 

“অস সহবতে। মওসসরুন” 

ইহার অর্থ এই যে, ষে ব্যক্তি যে সহবাসে থাকে তাহাতে তাহারই 
৭ অসর অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহা কখনই মিথ্যা 
হইবার নহে। এই মরে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন £ 2 

পারশী। 


িহবতত সালেহ তোর! সালেহ ক্ন্দ 
সহবতত তালেহ তোর! তালেহ কুনদ” 


ইহার অর্থ এই যে, উত্তম সহবাসে থাকিলে উত্তম হইবে ও মন্দ 
সহবাসে থাকিলে অধম হইতে হইবে । ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
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চক্ষের উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়। আপন দেশ ও পাড়া 
প্রতিবাসীর মধ্যে ইহার ফল সম্বন্ধে আলোচন। করিলে ভূরি ভূরি 
প্রমাণ পাইতে পারিবেন । অসৎসঙ্গ ও অসৎ সহবাসে থাকিয়া 
কত ভদ্র লোকে আপন স্বভীব চরিত্র, আচার ও ব্যবহারকে 
হারাইয়া দিয়া সমাজে ও সাধারণের নিকট অশেষ প্রকারে 
নিন্দনীয় হইয়া পড়িতেছেন এবং আবার অভদ্র লোকে ভাল 
লোকের সঙ্গে ও সহবাসে থাকিয়া ভাল হইয়া যাইতেছে । 
এই সব কারণে স্প্$ই বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের 
মাতৃগর্ভে উৎপত্তির কাল অনুসারেই মনুষ্যের ভাগা ও 
কর্ম্দ। ইহাতে পূর্ববজন্ম বা জন্মান্তরের অধিকার কিছুই নাই। 
হিন্দুধন্্মাবলম্বীগণ্রে মধ্যে অনেকেই বলেন মনুষ্য জীবের 
কর্ম্মফলের পরিণামানুসারে তাহার সেই আত্মা পরজন্মে শ্রেষ্ঠ 
বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয় ও পুন্জন্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ 
পূর্ববজন্মের কর্মের ফল অনুসারেই পরজন্মে ফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ও এই নিমিত্তই অন্ধ, খঞ্তাদি ও নানা রোগগ্রস্ত ও 
বিপদগ্রস্ত হইয়াই জন্ম হয় অর্থাৎ পূর্ববজন্মের কর্মের ফল 
অনুসারেই মানুষে ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাঞ্চে, 
কিন্তু তীহার। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। 
তাহারা যে প্রমাণ দেখান তীহাদেরই মধ্যে অনেকেই আবার 
তাহার অলীকতা প্রমাণ করিরা দেন ও আমার পবিত্র কোরাণ- 
সরিফ ও বাইবেল আদির পৌষকতা করিয়। থাকেন এবং তাহার! 
পুনর্জন্মে আদৌ বিশ্বাস করেন না। কৌদ্ধধন্্নাবলম্থীগণের 
মধ্যেও ইহার সন্বদ্ধে বিস্তর মত ভেদ আছে। এইরূপে 
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হিন্দুধশ্্মীবলম্বীগণের ভিতর কতক ও বৌদ্ধধশ্ীবলম্বীগণের 
ভিতর কতক ব্যক্তি ব্যতীত জগতে কোন ধর্মেই ইহা বিশ্বাস 
করেন না। পুন্জন্মবাদী ব্যক্তিগণ বলেন এক পিতা ও এক 
মাতার জন্মিত পুত্র বা কন্যাগণের মধ্যে কেহ ভাল, কেহ মন্দ, 
কেহ অন্ধ বা কেহ খঞ্জাদি হওয়া কেবল তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের 
পাপের ভোগ ও সবকার্যের ফলের নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে; 
প্ররুত প্রাস্তাবে ইহা তাহাদের ভ্রম, ইহাতে পুর্বব ও পরজন্মের 
ংআব কিছুই নাই, ইহা কেবল জগতপাতা জগদীশ্বরের স্বৃষ্টি 
রক্ষার নিয়ম অনুযায়ী মতগর্ভে মনুষ্যের স্থানপ্রাপ্ত কালীন 
চন্দ্র, সূরধ্য ও অন্যান্য অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির মধ্যে 
যাহার অধিকার কালে যাহার জন্ম, তাহারই ক্ষমতা বা গুণের 
কার্ধ্যানুষায়ী ফল হইতেছে মাত্র । ঈশ্বর মনুষ্যকে গ্রহ, উপগ্রহ 
ও নক্ষত্রাদির পরিচয়, প্রমাণ, ক্ষমতা বা গুণের বিষয়, জানিবার 
নিমিত্ত দর্বববিদ্যাতেই অধিকার দিয়াছেন। মানুষে বিদ্যাবলে 
এই 'সমূহ বিষয় সম্যকরূপে জানিতে পারেন ও পারিয়াছেন। 
পণ্ডিতগণ আপন আপন লিখিত পুস্তকে নানা ভাবায় ইহার 
প্রচার ও বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। যেরূপ বিদ্যাবলে 
মানুষে ঈশ্বরকে চিনিতে পারেন, সেইরূপ বিদ্যাবলে তাহার 
মহিমা ও স্থপ্টি কৌশলকে বুঝিতে পারেন, ফাহারা এই বিদ্য। 
শিক্ষা করিয়াছেন তীহারা অবশ্যই উত্তমরূপে জানিতে পারেন 
যে, ঈশ্বরের স্যষ্ট যাবতীয় পদার্থের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বা 
সম্পর্ক কিরূপ এবং কাহার উপর কিরূপ অধিকার রহিয়াছে ও 
কিরূপে তাহা ঘটিয়া থাকে ; তীহারা বিদ্যাবলে এই অধিকার ব! 
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ক্ষমতা পাইয়াছেন বলিয়াই তীহার! ষে প্রকারে তাহার বর্ণণা 
করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে কাধ্য কর! আমাদের অবশ্য কর্তব্য ৷ 
এই মনুষ্যজীবনের স্তুখ, স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত 
এই একমাত্র স্ত্রীসহবাস বিধি রক্ষা করিয়া কাধ্য করা মনুষ্য 
মাত্রেরই উচিত । % 


*** এই পুনজ্জন্মের পোষকতার হিন্দুভায়াগণ তাহাদের গীতা আদি পুস্তকে বে 
৯১০টি প্লোক দেখাইয়া] থাকেন তাহারহ মধো হহার বিপক্ষবাদীগণ সেই সমূহ 
প্লোকের অর্থ ও ভাব পৃথকৃকপে ব্যাপ্য। করেন, ইহাতে বুঝ যায় যে পুনজ্ন্ম নাই । 
মনুষ্য জন্মের পর তাহার কাষ্যের ফল অনুযায়ী পশুজন্ম হওয়া অধব] পশু জন্মের পর 
মনুষারূপে জন্ম হওয়া একেত ইহা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহেঃ তাহীর পর কোন 
বিশেষ দৃষ্টান্ত ঘারাও ইহা। প্রমাণ হইতে পারে না এবং আজ পর্যন্ত তাহ! কেহ 
কোন প্রকারে প্রমাণ করিতেও পারেন নাই। আমার পবিত্র ইদল।ম ধর্দেও পুনর্জন্ম 
আছে বলিয়। ত!হার। প্রকাশ করসিয়। থাকেন কিন্তু তাহা। নহে, আমার পবিত্র কোরাণ 
বাছাদশ স্িফ হইতে কোন প্রমাণ দিতে পারেন না কবল মাত্র হজরত মওলান! 
মের [ল.খত গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক তাহার। দেখাইয়া খাকেন, তাহা মওলা নারুমের 
কবিতা নহে উহ! মওলানা শেখ ফংরদভদ্দীন অত্তারের লিখিত কবিতা 


পাশী। 
এশশ সাদা হফতাদ কালেব দিদাআম 
হমচ্‌ সবঞজা বারহ। রুহদা আম” 


ইহার অর্থ এই যে ৬৭ দেহ আমি দেখিয়াছ এবং ছুর্ববাঘাসের ন্যায় অসংখ্যবার 
আমি উৎপন্ন হইয়াছি। ইহাকেহ্‌ প্রমাণ বলয়! ইসল।ম ধশ্মকেও দোষারোপ করতে 
ছাড়েন না। ইহ তাহাদের ভ্রম, ইহার ভাব তাহা নহে। লেখক মহাণয় একজন 
অহা সাধু ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তিনি আপনার ধোগ বিদ্যা ও দাধনার অবস্থাই 
ৰণ্ন। কারয়া গিয়াছেন। ধোগবিদ্যা অনুপারে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধন। কারতে 
গেলে ঘে!গীগণ প্রতি নিশ্বাস ও প্রশ্াসের সঙ্গে সঙ্গেহ ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ 
ককরিয। খাকেন। তাহাদের বিধি এই যে, প্রতি নিখাসে ঈগ্রের নাম উচ্চারিত না 
হইলেই ভীহার জীবন মৃত্যু তুল্য বলিয়া গপা, তাহার পর পুনরায় ঈশ্বরের নাস 
উচ্চারিত হহলেই তাহার পুনজ্জন্ম হল বলিয়। ধন্য হহবে। লেখকের এই 
কার্বাটী লিখিবার ভা এই যে, আমার সাঁধন। করিবার আরস্ত কাল হইতে 
বলিবার সময় পধান্ত ৬৭* বার পুনজ্জন্ম লাভ করিয়াছ। কোন বিষদ্পের 
সাধন। কাজে শীস্র ও সহজে তাহ। সাধন! ব। অত্যন্ত হয় নাঃ অনেকবার তুল ও 
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১১। মাতৃগর্ভে পুক্র ঝা কন্যার জন্ম ঈশ্বরাধীন কার্ধ্য, 
ইহাতে কাহারও কোন অধিকার নাই; তবে মাতা অপেক্ষা 
পিতার বীর্য বলবান হইলে পুত্র ও পিতা অপেক্ষা মাতার 
রজঃবলবতী হইলে কন্যার জন্ম হইয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ 
ব্যাখ্যা করেন এবং অধিকাংশ স্থলে পরীক্ষাতেও তাহাই দেখিতে 
পাওয়া যায়; এই জন্য বীর্যের সবলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য । আবার কোন পঞ্চিত বলিয়াছেন 
অন্ধকার পক্ষে সন্তানের উৎপত্তি হইলে পুত্র হয় ও ফ্যোৎস্সা 
পক্ষে হইলৈ কন্যা হয়। সন্তান উৎপাদন পক্ষে নিয়মিত 
পরিশ্রম, পরিমিত আহার ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ এবং বীর্য্যের 
অপব্যয় যাহাতে ন] হর, এই সব নিয়ম রক্ষা করা অত্যন্ত 
আবশ্যক । সন্তান হইলে সাধারণ লোকে কেবল সন্তানের, 
শিক্ষার জন্যই চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ভতির শিক্ষার নিমিত্ত 
আদৌ বিবেচনা করেন না, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্তায়। 





আন্ত হইঘাই যায় ভদনুনারে তাহার সাধনাত যতবার দোষ ঘটিরাছিল তাহাই 
তি।ন ব্যাখ্যা করিয়া! গিয়াছেন। ধরিয়। লওয়। হক যাদও তাহার এভাব ছিল না, 
তবেতিনি কি প্রকারে ব্বঠিক সংখ) নির্ণয় করিয়াছিলেন? এবং অন্য কোন ব্যক্তি ও 
তদন্ুরূপ কোন কথা বলেন না কেন? এই ৬৭* জীবনে ভাহার কত কি পারবর্তন 
হইয়াছিল তাহারও কিছু আভাষ দিলেন না কেন? প্রত্যেকবারে কি তাহার 
মনুষ্য দেহই হইজ্কাছিল কি কোন প্রকার দেহান্তর হইয়াছল তাহারও কিছু বর্ণনা 
কারলেন না কেন? কেতাবে আছে হজরত আদমের পর ৬৭৫ বৎসর পরে জনাৰ 
রহ্থলে করিমের দঃ ওস্ম ২য়, ইন যদি প্রতেক থারে মনুষ্য জন্মই পাইয়া ছিলেন 
তবে কোন সময় হইতে কোন সময়ের মধ্যে অর্থাৎ কত বৎসরের মধ্যে এবার 
তাার আবির্ভাব হইয়াপ্ছল। মৃহাতুলা নিদ্রিতাবস্থার অলীক স্প্রে কাহারও কোন 
ঘটন। ধটিয়। গেলে তাহা তাহার আজীবন পর্যন্ত স্মরণ থাকে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের 
বিষঘ পুববজন্মে দীর্ঘকালব্যাপী জীবদ্দশায় কাহার কি হটিয়াছিল পরঞ্ন্নে কাহারও 
কি স্মরণ থাকা সম্ভব নহে? একাল পথ্যস্ত কেহ কি এ বিষয়ে কোন একট! 
? টে 
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বাল্যকালে পিতা ও মাতার দ্বারা ন্ততিগণ শিক্ষা না পাইলে 
অথবা শিক্ষার আস্বাদ না পাইলে তাহারা অশিক্ষিতাই রহিয়া 
যাঁয়। পুক্র ও কন্যা উভয়কে শিক্ষা দেওয়া পিতা ও মাতার 
প্রধান কর্তব্য। সম্ভানগণ শিক্ষিত হইলে যেমন জ্ঞান লাভ 
করিয়া উপায়ক্ষম হইতে পারে তেমনই সন্ভতিগণও শিক্ষিত 
হইলে তীহাদের গর্ভজাত সম্ভান ও সন্ততিগণও তদ্রপ অথবা 
তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বা শিক্ষিতা হইতে পারিবে । মাতা 
শিক্ষিতা হইলে সন্তান ও সন্ভতিগণ বাল্যকালে যে প্রকারে, 
জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতে পারে, মাতা অশিক্ষিতা হইলে তীহার 
সন্তান বা সম্ভতিগণের প্রতি তদ্রপ আশা করিতেই পার! 
যাঁয় না, এই নিমিত্ত স্ত্রী শিক্ষা আমার শান্দে করজ হইয়াছে । 
বালক ও বালিকাগণের শিক্ষা যেমন পিতা ও মাতার পক্ষে 








প্রমাণ দিতে পারেন 2 ইহাই অবিশ্বীদের প্রধান কারণ। ইশ্বর আপন স্থষ্টিকৌশলের 
নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও তার! নক্ষত্রাদি স্জন করিয়াছেন তাহাদের 
উপর এই সংসারের এব* এই সংসারের উপর তাহাদের প্রনোকের অধিকার কাল 
নির্ণধ করিয়। দিয়াছেন, তদনুধাধি এই সংসারস্থিত প্রতেক জীবঙ্জস্তর ভাল ও মনন্দর 
সম্বন্ধে তাহাদের ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন । ধে ক্কালে যাহার যেজপ ক্ষমতা, 
সেই সময়েই অন্ুষোর উৎপত্তি হইলেই দেই মনুষাকে সেই নক্ষত্রের ক্ষমতা 
অনুলারেই পরিচালিত হইতে হয় অর্থাৎ তাহার গুণ অনুসারেই যখন যাহ। হইবার 
/ হয় তখন তাহার তাহাই হইয়া থাকে । এই প্রপালীতেই মন্থষোর ভাল বা মান্দর 
ফল ঘটে। ঈশ্বরের এই নিয়মের গুপেই মনুষোর একই ওরস ও গণ্ভ নানাগ্রকার 
গুণ ও দোষ বিশিষ্ট ভাল ও মন্দ, সবল ও ছুপ্বল, বিদ্যান ও মূর্খ, ভাগ্যবান ও 
হুতভাগা ক্ষীণাযু ও দীর্যায়ুং, অন্ধ ও খঞ্ত, ধনি ও নির্ধন, আঁনদ প্রকারের সন্তান ও 
অন্ততির উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ববজন্মের কার্যা বা ফলাফল নহে । ঈশ্বরের 
সষ্টিকৌশলে অথবা তাহার অসীম গুণ বা ক্ষমতায় এমন কোন দোষ বা অভাৰ 
নাই ষে, তিনি একটী জীব বা আত্ম। লইয়া নিয়ত তাহাকেই নাঁড়। চাঁড়া করিভেছেন । 
তিমি অসীম ক্ষমতাশালী, তিনি এক সময়ে একটা জীব বা আত্মাকে বখন সৃষ্টি 
করিতে পারিয়াছেন তদনুসারে ক্লারও যে তিনি নিত্য নিত্য অসংখ্য জীবের স্‌্টি 
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কর্তব্য, তেমনই তাহাদের শৈশবাবস্থায় সুন্দররূপে লালন ও 
পালন তদপেক্ষা আরও অধিক কর্তব্য, কারণ শৈশবকাল ভবিষ্যৎ 
জীবনের দেহ গঠনের ভিত্তি স্বরূপ । সন্তানের জন্মের পরে 
তাহাকে মাতৃ স্তন্য পান করিতে না দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত, 
সন্য পান করিলে মাতার স্বাস্থ্য শীপ্রই নষ্ট হইয়া যায়। সেই 
ভগ্ন স্বাস্থ্যে পুনরায় সন্তান বা সন্ততির জন্ম হইলে তাহারা ক্রমে 
ছুর্বল হইতে থাকে । সন্তান, অস্ততিগণ মাতৃস্তন্ত পান করিতে 
থাকিলে মাতৃগণ মমতা বশতঃ শীঘব স্তন্থপান ত্যাগ করাইতে 
পারেন না” শীত্র স্তন্যপান ত্যাগ না করিলে অর্থা দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত স্তন্য ছুগ্ধ পান করিতে থাকিলে সন্তানের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
মঙ্গল বলিয়া অনেক অবোধ ব্যক্তি ভাবিয়া থাকেন কিন্তু উহা 
তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু 
তদ্দারা বালক, বালিকার বুদ্ধি বৃত্তি আদৌ তীক্ষ হয় না, 


করিতে না! পারিবেন তাহার আশ্চর্য কি? অথবা তিনি যে সমূহ জীবই এককালীন 
স্থি করিয়া রাখিয়! ন। দিয়াছেন তাহারই বা আশ্চর্য কি? আমার পবিত্র ইসলাম 
ধন্ম ও থৃ্ট ধপ্মের মত এই যে, সমূহ জীবাস্মাই এককালীন স্থৃষ্টি হইয়াছে। যাহ হউক 
প্রত্যেক ধর্মই স্বীকার করেন যে ইহকালের পর পরকাল আছে। পরকালে 
ঈশ্বর মন্য্যজাতির ইহকালের কার্যোর বিচার করিবেন, কিন্তু বদি ইহকালের কার্ষোর 
ফল অনুয়ায়ী ভাল ব। মন্দ রূপে তাহীর পুনজ্জস্মই হৃইয়! যায় তবে আর পরকালের 
প্রয়োজন কি ই তবে ইহা হিন্দু মহোদয়গণের গীত। আদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্ষ্ি শৃঙ্খলা 
হেতু শাসন আজ মাত্র ; তাহা না হইলে তাহাদের পরস্পরের মধো মত ভেদ 
হুইত নও গীতাকার পণ্ডিতগণ অবশ্যই আপন পুস্তকে ১*1২* জনের পুর্বজন্ম ও 
পর জন্মের সন্দ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতে পারিতেন। কেহ কোন অপরাধ করিয়া 
সেই অপরাধ জন্য দণ্ড তোগ করিলে সহজেই সে বুঝিতে পারে ঘে, এই কার্য্যে 
এই ফল হুইয়া থাকে, বা হইয়াছে ; তাহা ন। হইয়া ঘদি কেবলম'ত্র মন্দ বা অসং 
কর্ম জন্য এইরূপ ফল হবে বলিয়া পৃ'বিতেই থাকে অথচ কেবল বিবেচনা বাতিত 
তাহা কেহ প্রতা্ষ দৃষ্টান্ত ছারা দেখিতে বা বুঝিতে ন। পারে, তবে সেই পু'ধিগত 
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একবারেই জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়, এই কারণেও সাধারণ 
সমাজে অধিকাংশ ছেলে গণ্ড মূর্খ হইয়া পড়ে । কোন প্রকার 
সধাপানেরও আধিক্য হইলে যেমন বিপরীত ফল দেয় তত্রপ 
মাতৃ দুগ্ধপানের আধিক্যেও সন্তান সন্ততিগণের প্রতি তদনুরূপই 
ফল দিয়া থাকে । মাতা স্তন্ পান করাইলে শীঘ্র স্তন্য ত্যাগ 
করাইতে পারিলে মঙ্গল নচেশ অমঙ্গল । শৈশবকালে বালক, 
বালিকাগণের পক্ষে গো ছৃগ্ধ অশেষ উপকারী ও স্ুস্বাস্থ্য- 
কর, অথবা অন্য একটা প্রসূতি নিযুক্ত করিয়া ছেলেকে তাহার 
্তন্য দুগ্ধ খাওয়াইবার বিধিও রহিয়াছে, তাহারা সহজেও শীস্ত 
ছেলেকে মাই খাওয়ান ত্যাগ করাইতে পারিবে, সে বেতনভোগী 
চাকরাণী মাত্র, ছেলের সহিত তাহার মায়া ও মমতা কিসের ৷ 
এই প্রকার প্রসূতিকে সতত আপন অধিকারে রাখা আবশ্যক, 
যাহাতে মে কোন প্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য খাইতে না পায় ও 
পীড়িত হইয়া না পড়ে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন 
এবং সেও যেন অনিয়মিত সময়ে বা অপরিমিতর্ূপে ছেলেকে 





বিধানের ব্যবস্থায় কাহারও কোন দোষ ত্যাগ বা কোন দোষ সংশোধনের আশ! 
কখনই কর| যাইতে পারে ন। ; অতএব পূর্বজন্মেকে কি মন্দকার্ধ্য করিয়াছিন্্ যে 
তাঁহার জন্ত তাহাকে ইহজন্মে এরূপ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, অথবা। এরূপ নিকৃষ্ট 
আকার বা প্রকারে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে । ইহ। প্রত্যক্ষ কেহ দেখিতে না 
পাইলে বা প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা কাহীকেও বুঝাইর' দিতে না পারিলে কোন প্রকারেই 
কাহারও কোন দোষ সংশোধন হইতেই পারে না। পুনজ্জন্মবাদী ব্যক্তিগণ ইহার 
কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিয়া কাহাকেও দেখাইতে ব। বুঝাইতে পারেন না? 
কারণ তাহাদের কৌন প্রমাণ ব। দৃষ্টান্ত, নাই এইঞস্ত কেহ কোন প্রমাণ দিতেই 
পারেন না। অতএব হিন্দু গ্রস্থকারগপের এই ব্যবস্থা কেবল ভয় প্রদর্শন ষাত্র কিস্ত 
ইহার পরিণাম মন, কারণ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানত্ব গুণের খর্বতা হইয়! পড়ে এই 
নিমিত্ত উহার প্রতি বিশ্বাস কর) জ্ঞানবান ব্যদ্কির কাঁধ্য নহে। 
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মাই না খাওয়ায়, তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রকারে, 
গো দুধের নিয়মও প্রতিপালন করা আবশ্যক ক্রমে সম্ভান 
সন্ততি বড় হইতে থাকিলে নিয়মিত সময়ে, পরিমিত ও অল্প, 
আহার করাইবার অভ্যাস করা উচিত। অপরিমিত ও অধিক 
ভক্ষণের অভ্যাস হইয়া পড়িলে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, আয়ুক্ষয় 
হইয়া পড়ে এবং হতবুদ্ধি ও হতভাগা হইয়া উঠে। আমাদের 
দেশে ও সমাজে নির্বেবাধ ও হতভাগ্য মাতৃগণ অনেকেই আপন 
আপন সন্তান সন্ততিগণকে এই প্রকারে নানা কারণে আদরের 
ধন করিয়া তুলেন; তাহাদেরই স্েহের আধিক্য প্রযুক্ত সম্তানগণ 
মোমের পুতুল হইয়া পড়িতেছেন, সময়ে তীহারা কাম্িক ঝ! 
মানসিক কোন পরিশ্রমই করিতে পারেন না। পিতা বা মাতার 
অত্যধিক স্সেহই পুজ্র ও কন্যার ভবিষৎ জীবনের প্রধান 
প্রতিবন্ধক হইয়৷ দীড়ায়। সন্তান ভুমিষ্ট হইলে পর ৭ম দিবসে 
তাহার “আকিকা* করা পিতা ও মাতার উপর নিতান্ত কর্তব্য, 
ইহা আমার হনফি মতাবলম্বীগণের পক্ষে ওয়াজেব। পুর 
হইলে ছুইটী ও কন্যা হইলে একটা ছাগল, খাশি, পাঁঠা, ভেড়া, 
ভেড়ী বা দুম্বা দ্বারা “আকিকা” হইতে পারিবে । ৭ম দিবসে 
না হইলেও যে অন্য কোন দিবসে হইবে না এমন নহে, ১৪শ ও 
২১শ দিবসে ইহা সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তদ্যতীত আরও 
যে অন্য কোন দ্রিবসে ইহা হইতে পারিবে না৷ এমন নহে, 
জীবনের মধ্যে যখন হয় একবার এই ক্রিয়া সম্পন্ন করা 
আবশ্যক। জনাব রস্থুলে খোদা, দঃ আপন ৪০ বশুসর বয়ঃক্রম 
কালে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। লোকে এই কার্যে 
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অনেক প্রকারে ব্যয় করিয়া থাকে তাহ! অন্যায় ও অপব্যয়; 
কেবলমাত্র আকিকা করিয়৷ সেই ছাগ বা মেষের অস্থি ও মাংস 
পাকের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া পাঁড়া প্রতিবাসী ও দীন 
ছুঃ্বীকে বিতরণ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়। শীফই মজহবে তাহার 
অস্থি ভগ্ন করেন না, আমার হনফি মজহবে তাহার অস্থি ও 
মাংসকে কোরবানীর মাংসের ন্যায় প্রস্তুত করিতে পারা যায়। 
এই আকিকার ন্যায় বালকের খতনা দেওয়াও পিতা বা মাতার 
কর্তব্য। বাল্যকালেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত, ইহা 
আমাদের পক্ষে সুন্নৎ অর্থাৎ আমার রম্থুলে পাকের দঃ আদেশ ; 
এই জন্যই ইহাকে সাধারণে “ন্থৃন্ণৎ” কহে । এই ক্রিয়া পুরুষের 
পক্ষে মহোপকারী বলিয়া প্রত্যেক ধর্্মাবলম্ধী জ্ঞানি ব্যক্তিগণ 
স্বীকার করিয়৷ থাকেন। এই ক্রিয়া সমাপন কালে অধিক ব্যয় 
করা অন্যায়, করিলে অপব্যয় মধ্যে গণ্য। বালকের পূর্ণ চারি 
বুসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়া গেলে এক দিবস শুভ লগ্ন ও দিন 
স্থির করিয়া বালকের বিদ্যারস্ত করান আবশ্যক। সেই দিবস 
হইতে সৎগুণান্থিত, নিষ্ঠাবান ও বয়োধিক স্ুপপ্ডিত দ্বারা বালককে 
শিক্ষা। দেওয়। কর্তব্য । শিক্ষাপ্ডরুই মনুষ্য জীবনের প্রথম ও 
প্রধান গুরু । শিক্ষাণ্ডর যেরূপ গুণ বা দৌষ বিশিষ্ট হইবেন' 
তীহার ছাত্রও তীহার সহবাসে এবং শিক্ষাতে সেইরূপ গুণ ঝা 
দোষের অনুকরণ করিবে। গুরুমহাশয় উপযুক্ত হইলে 
বালককে বাল্যকাল হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি 
স্বরূপ নীতি শিক্ষাকে মৌখিক গল্পের ছলে ও দৃষ্টীস্ত ছারা 
নান প্রকারে তাহার চরিত্র গঠন করিতে পারিবেন। বালকে 
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বাল্যকালে যেরূপ শিক্ষা পায় ও যে প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
খাকে, উহা তাহাদের কমল হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত অঙ্কিত 
হইয়া যায়। এই নিমিত্ত বাল্যকালে উপযুক্ত ও সিদ্ধ গুরু 
মহাশয়ের দ্বারা বালকের শিক্ষা না করাইয়া যে দে গুরু দ্বারা 
শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। গুরু ছুই প্রকার, শিক্ষাগতরু ও 
দীক্ষাগ্ুরু, উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর দ্বারা যেমন পরকালের শুভ 
ফলের আশা করিতে পারা যায়, তদনুরূপ উপযুক্ত শিক্ষাপ্ডরুর 
দ্বারা ইহকালের অথবা জীবনের অশেষ প্রকার স্থুখ ও সচ্ছন্দতার 
বিষয় নির্ভর করে। দীক্ষাগ্ডরু মহাশয় বাক্য সিদ্ধ হইলে 
তাহার দীক্ষায় যেমন লোকে আশু ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
তেমনই শিক্ষাগ্ুরুও শিক্ষা সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক | এই জন্য 
যিনি বহুকাল শিক্ষকতা করিয়া অভিজ্ঞতা ও প্রবীণতা লাভ 
করিয়াছেন ও নিজের স্বভাব এবং চরিত্রের প্রাতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিয়া আপন আচার ও ব্যবহারে সৎগুণান্থিত হইয়াছেন 
তিনিই উপযুক্ত শিক্ষাগ্ডরু । 

. ১২ বালক উপযুক্ত হইয়া উঠিলে বিবাহের আবশ্টক হয়। 
, বিবাহ জন্য শ্বশুরালয় অপরিচিত স্থানে করিতে হইলে বিবাহের 
পুর্বে শ্বশুরালয়ের লোকের ব্যবহার, স্ত্রীলোকগণের আচার, 
ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং যে, ষে স্থানে তাহাদের আত্মীয়, 
-স্বজন ও যে, ষে স্থানে ষে সকল ব্যক্তির সহিত তীহাদের 
সম্পর্ক ও সন্বন্ধ রহিয়াছে, তীহাদের, আচার, ব্যবহার ও 
সামাজিক দোষ ও গুণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষরূপে তত্ব 
অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ কণ্ঠ 
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শিক্ষিতা কি না, কিন্ধূুপ ও কত দূর শিক্ষা করিয়াছেন; সেই 
পরিবারস্থ অগ্ান্ত স্ত্রীলৌকগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন 
আছে কি না, ভ্্রীলোকগণ যত্বশীলা ও পরিশ্রমী হইতেছেন 
কি না, কম্াটা যত্বশীলা, পরিশ্রমী ও গৃহকার্য্যে অর্থাৎ কারু 
কার্ধা ও পাকক্রিয়াতে পটু কি না, এই সব তত্ব লওয়া 
অত্যন্ত আবশ্াক। পুরুষ প্রায় শিক্ষিত হইয়াই থাকেন 
তদ্বযতীত স্ত্রী শিক্ষিতা ও সর্বববিষয়ে পটু হওয়া নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয়, উভয়ে এই প্রকারে উপযুক্ত হইলে তাহাদের 
সন্তানসন্ততিগণ স্বভাবত বিদ্যান্ুরাগী ও বিগ্তান” হইয়াই 
থাকিবেন। জ্ীলোক বতৃশীলা ও পরিশ্রমী হইলে তিনি আপন 
পরিবারস্থ অধিকাংশ কার্যে অপরের অর্থাৎ চাকর চাঁকরাণীর 
মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেই তাহা শুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
পারিবেন তদ্বারা তাহার উন্নতি ব্যতীত কোন অংশেই ক্ষতি 
হইবার আশঙ্ক! থাকিবে না। অলস, অপটু অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী 
এমন কি চাকর চাকরাণীর উপর সর্বববিষয়ে নির্ভর করিলে 
কোন প্রকারেই তাহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবার আশা! নাই। 
শ্বশুরালয়ের দোষ ও গুণ দেখিতে গেলে পিতা ও মাতাতে এষ 
গুণ বা দোষ থাকিবে তীহাদের কন্যাতেও সেই সকল দোষ 
'খাকাই সন্তব। যেরপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও সহবাসে তাহাদের 
কন্যা লালিতা, পালিতা ও শিক্ষিতা তীহারও সেই গুণ বাঁ. 
দোষ থাকিতে পারে, অতএব এই সমূহ বিষয় তত্ব, অনুসন্ধান ও 
বিচার করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত। কোন দোষ 
মেংশাধঅনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তথায় বিবাহের সম্বন্ধ 
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করা অনুচিত। পুক্র বা কন্যা উভয়েরই বিবাহে এই প্ 
বিচার করা আবশ্থাক। পুজ্জ বা কম্তার বিবাহ বত দূর দেশে 
হয় ততই মঙ্গল, নিকট কুটুন্ব হইলে অনেক প্রকার অন্তায় ও 
অধথা ব্যয়ভার সততই বহন করিতে হয়, তদ্দারা লোকে অনেক 
প্রকার দায়গ্রস্ত ও খণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তবে উভয় পক্ষে 
বুদ্ধিমান হইলে তাহা হয় না। নিকটে আপন মনোমত অর্থাৎ 
উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী পাওয়া না গেলে দুরদেশে বা বিদ্বেশে 
যেখানে মনোমত উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী পাওয়া যায় দেই 
স্থানেই বিবাহের সম্বন্ধ করা কর্তব্য। যাওয়া, আসা বা তত্ব 
লইবার অস্তুবিধা হইবে বলিয়া এই সামান্য বিষয়ের জন্য 
উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, নিকটে উপযুক্কের 
পরিবর্তে অনুপযুক্ত ঘরে সম্বন্ধ করা অর্থাৎ চিরকালের জন্ক 
নান! প্রকার কষ্ট সহ করিতে থাকা অথবা ছেলে বা মেয়েকে 
সেই কের স্থলে নিপতিত করিয়া! দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্ধ্য 
নহে। অনেক ছেলে দূরদেশে -বা বিদেশে বিবাহ করিয়া 
আপন নির্ববুদ্ধিতা বশতঃ আপন জন্ম স্থান এমন কি পিতা, 
মাতা ও আত্মীয়স্বজনের মায়া ও মমতা একবারেই ত্যাগ 
করিয়া বদেন। শ্বশুর, শাশুড়ি ও তাহাদের আত্ীয়স্বজনকে 

. আপন গুরু এমন কি গুরুর গুরু মহাগুরু ভাবিয়া তাহাদেরই 
সেবা ও মনোস্তষ্টিতে সততই নিমগ্ন থাকেন। এমন পুরুথ 
সমাজ ও রে সমীপে কাপুরুষ মধ্যে গণ্য । 

১৩। বংশ বা পরিবার বহুকালের পুরাতন হওয়ায় 
অবন্ত রা পরিণত হইয়াছে অথ্থব! অবনত হইবার উপক্রম 
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হইয়াছে কিন্বা তৎ সম্বন্ধীয় কারণ সমুহ যাহাঁতে পরিলক্ষিত 
হইতেছে, সেই পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া মেয়ে 
দেওয়া বা মেয়ে লওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কোন বনুকালের 
পুরাতন পোকা খাওয়। বৃহত বৃক্ষের পতনোম্মুখ অবস্থায় তাহার 
নিম্সে আশ্রয় লইলে উহার পরিণাম যেরূপ আশঙ্কা করা যায়, 
অবনত অবস্থায় পরিণত পরিবারের সহিত মেয়ে বা ছেলের 
বিবাহের সম্বন্ধ করিলেও তাহাই হয়। ষে পরিবারের 
উন্নতির অবস্থা অথবা ষে পরিবার ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে ( অসৎ বা অন্যায় ও অত্যাচারের সহিত নহে ) এমন 
পরিবারের দোষ ও গুণাদ্ি বিচার ও বিবেচনা করিয়া সেই 
পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত সুদৃঢ় বৃক্ষের আশ্রয় 
লওয়ায় যেমন ফল ইহাঁরও ফল তত্রপ। বনুকালের পুরাতন 
অবনত অবস্থায় পরিণত পরিবারের সহিত সম্বন্ধে অম্গলজনক 
ফল অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখিতেই পাওয়া ষাঁয়। বহুকালের 
খানদানী ও বুনইয়াদী ব্যক্তিগণকে শরিফ বলা হয় অর্থাৎ যে 
পরিবারে এই কয়টী লক্ষণ থাকে তাহাকেই শরিফ বলা যায়,_ 
ষথ! যে পরিবারের মধ্যে বছুকালাবধি (১ম) বিদ্তা, (২য়) অর্থ 
(৩য়) রাজপদ বা সামাজিক সম্মান ও বংশমধ্যাদা ও (৪র্থ) 
এইরূপ তিন প্রকার গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বাহাদের 
পুক্র বা কস্তার আদান ও প্রদান ঘটিত সম্পর্ক ও লম্বন্ধ চলিয়! 
আদগিতেছে তাহারাই শরিফের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । আজ 
কাল দেখা যায় সময়ের গুণে এই প্রকার শরিফগণের মধ্যে 
আনেক বংশই ধবংসপ্রায়, অতএব এই প্রকার ধ্বংসপ্রায় বংশ বা 
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পরিবারের সহিত পুক্র বা কন্যার আদান বা প্রদান ঘটিত 

অন্বন্ধ ও সম্পর্ক করিলে অনেকেই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে 

করিয়া থাকেন এবং কথাও তাহাই, কিন্ত ইহার পরিণাম নিতাস্ত 

অমঙ্গলজনক, তাহাতে কোন প্রকারে স্থখ ও সন্তোষ লাভ 

করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। কোন কৰি বলিয়াছেন__ 
উদ্দ। 

পক্ষিসে ইনকাঁর দোজখ ক] হায় আওয়ে হম দেখা দে্ডে 
দিলে সোজণা হমারা এক নিমুন! হায় জহন্নমক11% 

ইহার অর্থ এই যে, নরকের প্রতি ধাহার অবিশ্বাস থাকে তিনি 

আমার নিকট আমিতে পারেন আমার দগ্ধ প্রাণই নরকের 

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । প্রকৃতপক্ষে আমি আপনার দৃষ্টাস্তানুরূপ 

অসংখ্য প্রমাণ দেশে ও নগরে দেখাইয়া দিতে পারিব । এই 

উদ্দেশে মহাজ্ঞানি হজরত মওলানা সাদী বলিয়া গিয়াছেন__ 
পার্শা। 

“খাজা দর বন্দ নখস আয়ওয়ানস্ত 
খানা অজ পায় পন্ত ভিরানস্ত |” 

ইহার অর্থ এই যে, যে অট্রালিকার ভিত্তি নির্মূল হইবার 

সন্তাবনা তাহার উপর স্থশোভিত গুহ নিম্ীণ করিলে তাহার 

দীর্ঘ স্থাীত্তের আশা করা যাইতে পারে না।*% দৃষ্টান্ত স্বরুপ 

পরপৃষ্ঠায় কুর্সীনাম! দেওয়া হইল। 





ক্* শরিফের বিপরিত রজিল অর্থাৎ আধুনিক অথবা সাধারণ বুঝায়, এই ছুই 
সম্প্রদ্দায়ের বিভিন্নত। যেমন আকাশ ও পাতাল, স্বর্গ ও নরক। পরস্পরের কার্ধা ও 
বাবহারেই ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মানসিক প্রবৃত্তির উচ্চতায় ও নিম্মতার 
ইহার দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারা যায়, তবে বাবার করিতে হইলে শরিফের সহিতই ব্যবহার 
করা কর্তব্য। শরাফতের লঙ্ষ্রণের অভাব হইলেই দাধারণ মধ্যে শ্য। 
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বর্ীর মহাত্মা কাঁজি আবছুল হই শরছম ও মগফুর সাহেব দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গক্চেবের সহিত তাঁার রাজ্য লাতের পূর্বে 


খুঃ ১৬৩২ শালে কজায়ী পদে আরুঢ় হই মেদি নীপুর সহরে আগমন করেন । তাহার পূর্ববপুর্ূষের মধ্যে কোন মহাকা। সঙ্বদ্ধে কৌন 
বলিল বা সনঙ্গ পাওয়া যাইতেছে না। 


৯৪৯ 


২৪৮ গাহস্থ্য-নীতি | 


১৪। গৃহস্থাশ্রমে ধাকিতে গেলে অগ্রে বাঁসগুহের প্রতি 
লক্ষ্য করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য, অনেকে বাঁসগৃঁহের পক্ষে 
তাচ্ছিল্য ও অনভিজ্ঞতাঁসহকারে ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকেন, 
তাহা গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত মন্দ। গৃহ নিন্মাণ কালে তাহার 
ভিত্তি খুব উচ্চ করা উচিত। প্রত্যেক ঘরে প্রচুর পরিমাণে 
দুয়ার ও জানাল! রাখা! আবশ্যক, যাহাতে ঘরের মধ্যে আলো, 
রৌদ্র ও বাতাসের গতিবিধি বিশেষরূপে হইতে পারে তাহাই 
করা কর্তব্য। ঘরের পক্ষে ইহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই 
তিনটা বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ের অভাব হইলে তাহাতে 
বাস কর! উচিত নহে।' আলো না থাকিলে বিষাক্ত জন্ত 
থাকিয়া প্রাণের আশঙ্কা ঘটিবে, রৌদ্র না পাইলে ঘর শুক্ক 
হইবে না। নিয়ত ভূমি হইতে এক প্রকার বাস্প উঠিয়া থাকে 
তাহা শুক না হইলে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট ঘটে, প্রচুর পরিমাণে 
বায়ুর গতিবিধি না হইলে দুষিত বায়ু বহির্গত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু 
প্রবেশ করিতে পারে না। দুষিত বায়ু থাকিলেই তাহার সংশ্রবে 
স্বাস্থ্যের অশেষ অনিষ্ট হয়, এই নিমিত্ত দুয়ার ও জানাল! 
গুলি বেশ রুজু রুজু হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । জানালাগুলি 
কিঞ্চিৎ উর্ধে হওয়া কর্তব্য, কারণ বাতাস দুষিত হইলেই 
হা্া হয় ও বাতাস হাক্কা হইলে উপরে উঠে, অতএব জানাল! 
উপরে থাকাই প্রয়োজন, তাহা হইলে সহজেই দেই দূষিত 
বায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সতত ভূমিতে 
শয়ন করা কর্তব্য নহে। ভূমি হইতে নিয়ত যে বাম্প উঠিয়। 
থাকে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। শব্য। ভূমিতে 


নবম অধ্যায়। ও ২৪৯ 


থাকিলেই সেই বাণ্প মধিক পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে, এই নিমিত্ত কোন না কোন প্রকার উচ্চ আসনে শয়ন 
করা বিশেষ প্রয়োজন। ঘরের মেঝে পাকা বা কাচা থাকুক 
তাহাতে কিছু আসে যায় না। পাকা মেঝে হইলেও তাহাতে 
শয়ন করা অকর্তব্য। দ্িবাভাগে ঘরের জানালা ও দুয়ার 
খুলিয়া রাখা (তবে গ্রীক্ষকালে নহে) এবং রাত্রিকালে, 
বৃষ্টি ও কুজ্ধটিকার সময়ে বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। রাত্রি 
কালে নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের শিরা ও ধমনী আদি সমূহ যন্ত্র 
শিখিল হইয়া পড়ে, তৎকালে বদি ছুয়ার ও জানালা খোলা 
থাকে অথবা বাহিরে ঘুমাইলে ঘরের ও বাহিরের মাটি হইতে 
এবং নিকটবর্তী বৃক্ষলতাদি হইতে যে বাষ্প নির্গত হইতে 
থাকে তাহা বায়ুবেগে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসসহ শরীরের মধ্যে 
অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হয় ও সহজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিদ্ 
_ ঘটাইয়া দেয়। যে, যে, দেশের বা স্থানের লোকে স্বাস্থ্যের 
সন্ন্ধে বিধি ও ব্যবস্থাদির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য না করিয়া 
চলিয়া থাকেন সেই স্থনেই নানা প্রকার রোগের আধিক্য, 
মৃতুুর সংখ্যা বেশী, এমন কি অকাল সৃত্ত্যর সংখ্যা অধিক 
দেখা বায়। যাহার! স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নিয়ম বেশ প্রতিপালন 
করেন, বিশেষতঃ যে অঞ্চলের লোকে প্রচুর দুয়ার ও জানালা 
বিশিষ্ট ঘরে ও উচ্চ আসনে শয়ন করেন তথায় জ্বর বা 
ংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব খুব কম। 

১৫। ঘর করিতে হইলে অগ্রে জলের আশ্রয় সম্বন্ধে 
তন্ব করা কর্তব্য; ঘরের নিকট পুফরিণী না থাকাই মঙ্গল, কপ 


২৫5 গর্হিশ্থ্য-নীতি । 


থাকাই উচিত। নিকটে পুক্করিণী থাকিলে সতত জলের বাতাস 
স্বাস্থ্যের পক্ষে আুনিষকর হয়। পল্লিগ্রামে অধিকাংশ স্থানে 
কৃপ হইয়া উঠে না, যে দেশে কৃপ হয় না তথায় পুক্করিণী নিকটে 
না হইয়। অন্তরে থাকাই মঙ্গল। পল্লিগ্রামে জলাশয়ের জলের 
প্রতি সকলেই অবহেলা করেন বলিয়াই নান! প্রকাব ঘাস ও 
পত্রাদ্দি জলে পচিয়া জল অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। লোকে 
সতত জলের ব্যবহার জন্য ঘরের নিকটেই জলাশয় করিয়। লন 
অথবা জলাশয়ের নিকটেই ঘর প্রস্তত করেন, কিন্তু তাহা 
"ভাল কি মন্দ বিবেচনা করেন না। গৃহের দক্ষিণে অর্থাৎ 
ডাহিনে বা বামে পুষ্ষরিণী থাক! অনুচিত এরূপ গৃহকে 
পুক্ষরিণীর গর্ভস্থিত গৃহ কহে, সে গৃহে কেহ কখন স্থখে 
থাকিতে পারে না, নিয়ত রোগ লাগিয়াই থাকে । অগ্রে কা 
পশ্চাতে পুষ্ধরিণী থাকিলে তত দোষ হয় না, তবে পুষ্করিণী 
যতদূরে থাকে ততই মঙ্গল। ঘরের নিকটে এমন কি. 
গ্রামের মধ্যে জলাশয়ের সংখ্যা অধিক হইলে অযত্ব ও 
অসাবধানতা বশতঃ তাহার জল দুষনীয় হুইয়া ম্যালেরিয়। 
আদি সংক্রামক গীড়ার আধিক্য হয়, এই নিমিত্ত যে দেশে”বা 
পল্লিগ্রামে জলাশয়ের সংখ্য! যতই কম ততই শুভ; তবে 
আমাদের দেশে মতস্তের নিমিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ২১টা 
পুষ্করিণী থাকা আবশ্যক। গৃহের সন্গিকট কতক পরিমাণ 
খোল! বা ফাকা স্থান থাক। আবশ্াক। ঘরের নিকট 
ভাল ও তেঁতুল বৃক্ষ না থাকাই বিধি। তালগাছ থাকা! 
অলক্ষণ, তেঁতুল গাছের বাতাস অস্বাস্থ্যকর এই, জন্য. 


নবম অধ্যায় | হর 
খরের নিকট তাল ও তেঁতুল গাছ রাখ! অন্যায় এই নিমিত্ত 
'লোকে বলে। . 


“তাল, তেতুল মান্নার, 
ঘরকে করে আন্ধার । 
তাল, তেতুল, কুল, 
গৃহস্থকে করে নিশ্মল।* 


পুক্ষরিণীর পাড়ে তেঁতুল গাছ থাকিলে আরও অমঙ্জল। 
তালগাছ" থাক! ভাল, তাহার পাতার শব্দে ততুস্হিত মণ্স্ঠ 
অনবরত ছুটা ছুটি করিয়া শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। তাল 
ব্যতীত অন্য কোন্‌ বৃক্ষই পুক্ষরিণীর পাড়ে রাখা অনুচিত। 
খৃহস্থের পক্ষে ঘরের সন্নিকটে কাচা আনাজের ও নানা 
প্রকার পুষ্প বৃক্ষের একটা বাগান থাকা প্রয়োজন। পুষ্প- 
বৃক্ষ থাকিলে নয়ন ও মনের প্রফুল্পতা জন্মে। কাচা আনাজ 
করিতে পারিলে অশেষ উপকার পাওয়া যায়, উহাতে 
বায় অপেক্ষা আয় অধিক হয়। আলু! মূলা ও বেগুণাদির 
সমময়িক চাষ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকারী, সামান্ত পরিমাণ 
জমীতে এই সব ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে পরিবারস্থ 
দৈনিক আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া অতিরিক্ত হইলে 
তাহা বিক্রয় করিয়। দিলেও কোন দোষ হয় না। পচ্ছন্দে 
তাহার খরচ তাহাতেই নির্ববাহ হইয়া যাইতে পারে। এক 
জমীতে এক প্রকার শম্ত নিয়ত জন্মায় না, প্রতিবসর 
তাহার ফসল পরিবর্তন কর! আবশ্যক । ধানের জমীতে আলু. 
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চাষ করিতে পার) যায় অর্থাৎ ভাছুই শস্তের ও আশু ধান্যের, 
জমীতে প্রচুর পরিমাণে আলু জন্মিয়া থাকে । ধীহারা এই 
আলুর চাষ করেন তীহারা প্রতি বিঘায় শতাধিক টাকা লাভ 
পান। ইহার চাষের সহজ উপায় হইতেছে যে ৮।৯ বা ১০ ইঞ্চি” 
পরিমাণ গভীর করিয়া জমীতে চাষ দেওয়া কর্তব্য। আলু ও 
মূলার মাটি তুলার ন্যায় ধুলা হওয়া উচিত। মুলার বীজ 
ভূমিতে ছড়াইয়া বুনিতে হয় কিন্তু আলুর চাষ সারি সারি 
করিয়া বীজ পুতিতে হয়। বীজআালু বালীর উপরে রৌ্র- 
বিহীন খোলা স্থানে রাখিয়া দিলে তাহার ১১টী আলুতে 
৫৭টা স্থানে অস্কুরিত হইয় পড়ে, তাহাকে জাধারণ ভাষায় 
পচোখ” কহে, সেই চোখগুলি চাকু ছুরির দ্বারা কিঞ্চিৎ গর্ত 
করিয়া কিছু আলুসহ তুলিয়। লইতে হয়, তাহাই ভূমিতে পুতিলে 
আলুর গাছ হইবে। লোকে ছোট ছোট বীজ আলুও পুতিয়া 
থাকে, অধিক চাষ করিতে গেলে তাহাই করিতে হয়। আলুর 
গাছ হইয়া উঠিলেই তাহার শিকড়ে আলু ধরে। এক একটা 
গাছের শিকড়ে জমী অনুসারে ও চাষের কার্য্যগতিকে এক সের, 
ছুই সের ও ততোধিক আলু ফলিয়া থাকে । যে বাজআলু 
কোন না কোন প্রকারে নষ্ট হইবাঁর উপক্রম হইয়া পড়ে 
তাহার একটামাত্র চোখও না লইয়া সমূহ আলু ফেলিয়! 
দেওয়া কর্তব্য নচে সমূহ ক্ষেত্রের আলু নট করিয়া ফেলিবে। 
ছুইটা সারের মধ্যে এক ফুট পরিমাণ চওড়া জুলী করা আবশ্যক, 
সারগুলি ছুই ফুট পরিমাণ চড়া হওয়া উচিত। বীজ পুতিবার 
. সমগ্র ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ অন্তরে ১।১টা বাজ পোতা! 
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আবশ্যক। বীজ পুতিবার পর জলের ছেঁচ দেওয়া কর্তব্য 
তবে বেশী না হওয়াই মঙ্গল | জলের পর মাটি বসিয়া গেলে 
পুনরায় মাটি আলগ! করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কোন স্থানে 
জল দীড়াইয়া থাকিলে অমঙ্গল, অতএব কোন স্থানে জল যেন 
দাড়াইয়া না থাকে তত্প্রতি লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য । মাটি আলগা 
করিয়া না দিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যাইবে তাহাতে আলু 
প্রচুর পরিমাণে ধরিবে না। গাছগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমাণ উচু 
হইয়া উঠিলেই একবার মাটি চাপা দিতে হয় তাহার পর আর 
দুইবার এই প্রকারে মাটি চাপা দেওয়া আবশ্যক তাহা হইলে 
প্রতি গাইটে আলু ধরিবে। গাছগুলি ও পাতা শুকনা হইয়া 
গেলে পর আলু" তোলা উচিত। . একবার একখণ্ড ভূমির 
আলুতে কোন দোষ দেখা দিলে পুনরায় তথায় আর আলুর 
চাঁষ করা অনুচিত। আশ্বিন মাসেই আলুর চাষ আরন্তের 
উপযুক্ত সময় । নাইনীতাল আলুর চাঁষেই লাভ অধিক হুইয়৷ 
থাকে । মূলা চাষও ঠিক এইরূপ । বেগুণের চাষ বার মাঁসই 
করিতে পারা যায়, তবে প্রতিবসর একখগু জমী'তে হয় ন|। 
এই প্রকারে কোপি, শালগম ও গাজরের চাষ করিতে 
পারিলে বেশ লাভ ও উপকার হয়। কল! চাষ করিতে 
পারিলে বেশ উপকার হয়। তাহার মাটি আলু ও মুলার 


ন্যায় ধুলা করিতে হয় না, কেবল বৎসরান্তে কোদাল 


দিলেই চলে। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে কলাগাছ পুতিবার 
উপযক্ সময় । কলাগাছির চীষ জন্ভাঙ্দ কান তাঁতী খনি 
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বাঙ্গাল। । 
“আট হাত অন্তর একহাত গাই (গর্ত) 
কলা পোতরে চাষা ভাই। 
শীতকালে না কাটিস পাত, 
ভাতে কাপড় তাতেই ভাত । 
তিনশত যাটি ঝাড় কলা পুতিয়ে, 
থাক গিয়ে চাষা খাটে শুইয়ে ।৮ 


ইহাই কল৷ গাছ রোপণ করিবার নিয়ম । একটা গাছ রোপণ 
করিলে তাহার গোড়ায় অনেকগুলি চারা বাহির হয়, তন্মধ্যে 
১টী বা বড়জোর ২টি রাখিয়৷ অবশিষ্ট চারাগাছগুলি তুলিয়া 
দেওয়া! কর্তব্য । ঝাঁড়ে আক পরিমাণ গাঁছ- থাকিলে একটাও 
. গাছ মোট হুইতে পারিবে না, গাছ মোটা না হইলে কলাও' 
উত্তম হইবে না । গাছে ফুল ধনিয়া কল! বাহির হওয়া শেষ 
হুইলেই তাহার ফুলটা কাটিয়া লওয়া আবশ্যক তাহাতে কলা 
গুলি শীগ্র হউপুষ্ট হয় । চোর বা দুষ্ট ব্যক্তির ভয়ে গাছে 
কলা পাকিবার সময় পর্য্যন্ত রাখিতে সাহদ না হইলে কলা; 
কান্দি সহ গাছটা গোড়া হইতে কাটিয়া ঘরে আনিয়া কান্দিটা 
নীচে ঝুলাইয়া ও গাছের গোড়ার ভাগ উপরে তুলিয়া স্থক্নে 
১০1৫ দ্রিন রাখিয়। দিলেই কলাগুলি শীঘ্রই বেশ পুষ্টিকর হয় ও 
পাকিয়া যায়। কলাগাছ লাগাইতে হইলে একস্থানে তিন 
বহুসর মাত্র লাগাইতে পারা যায়; ক্রমান্বয়ে বওসর বওসর 
খাং হাত অন্তর রোপণ করিলেই হয় এই নিমিত্ত, প্রথম বারে 
৮ হাত অন্তর গাছ রোপণের ব্যবস্থা । কলা গাছের শুকন? 
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পাতা ব্যতীত কীচা পাতা কাটিলে গাছ জখম হইয়া যাওয়ায় 
কল! উত্তম হয় না ও-কলাতে বীচি হয়। কলাবাগান করিতে 
হইলে কলাগাছের গোড়ায় আম, জাম, লিছু আদি নানা প্রকার 
স্থমিউ ফলের গাছ রোপণ করিলে তিন বৎসরের মধ্যে 
ফলেবও একটা হ্ন্দর বাগান প্রস্তুত হইয়া পড়ে। গৃছের 
সন্নিকট অথবা চতুঃপার্ে নানা প্রকার ফলের গাছ থাকিলে 
উহাতে বিশেষ উপকার ও লাভ আছে । ঘরও সতত শীতল 
থাকে, গাছের পাতার বর্ণে চক্ষু শীতল হয়। আজকাল 
সব্ধধত্রেই "সর্বপ্রকার গাছের চারা বাজারে বিক্রীত হইয়া, 
খাকে। কোন পরিচিত ও বিশ্বাসী বাক্তির নিকট কলমের 
চারা লইয়া রোপন করিলে শীত্রই ফল পাওয়া যায়। এই 
প্রকারে বাগান করিতে হইলে বিশেষতঃ আম বাগান করিতে, 
গেলে অন্ততঃ ৩০1৪০ জাত অন্তর ১।১টী গাছ রোপণ করা 
আবশ্যক। এই সমস্ত গাছ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকারী; 
প্রতি বহর প্রায় সকলকেই এই সব ফল ক্রয করিয়া খাইতে 
হয়, ইহাতে লোকের বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে, ঘরে বাগান 
থাকিলে সেই ব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও বিশেষ লাভও 
হয়। প্রতি বদর শীতকালের প্রারস্তে বাগানের মাটীতে 
কোদাল দেওয়া কর্তব্য, অন্ততঃ পক্ষে লাঙ্গল করিয়া দেওয়া 
আবশ্যক । প্রতি বসর আশ্বিন বা কার্তিক মাসে কাঠাল 
গাছে সরু সরু ১০।২০টা প্রশাখা কাটিয়া দিলে সেই, সেই 
স্থানে কাঠাল বেশী ধরে। কীঠালগাছে ফুল ধরিবার উপক্রম 
হইলেই তাহার গাছটাকে কাটা ও পালা দিয়া বেড় দেওয়া, 
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আবশ্যক, তাহাতে যেন কোন মনুষ্য ব। পশু স্পর্শ করিতে না 
পারে, তগুকালে তাহাতে তাঁড়িতের বেগ অধিক হয় সেই সময়ে 
কোন জীবের সংঘর্ষন পাইলেই তাহ! নষ্ট হইয়া গিয়া আর 
ফল ধরে না। চারাগাছের গোড়ায় উই ধরিবার উপক্রম হইলে 
একটা হাড়িতে খেজুরের শুাঁকনা পাতা পুরিয়া সেই স্থানে উবুড় 
করিয়। রাখিয়া দিলে সেই স্থানের উইপোকাগুলি সেই হাঁড়িতে 
প্রবেশ করে ২।৪ দিবস অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানা 
যায় ও সেই হীড়িটা আগুনের উপর রাখিয়া দিলে উইগুলি 
নষ্ট হইয়া যায়। পিঁপড়া হইলে গাছের গোড়ায় ছাই অর্থাৎ 
পীষ দ্বিলে পিঁপড়া নষ্ট ইইয়া যায়। গাছের গোড়ায় ৫1৭ 
বশুসর অন্তর গো-হাড় চূর্ণ করিয়া ২ ফিট নিন্সে মাটি চাপা দিলে 
গাছ বেশ বলবান হয় ও উত্তম ফুলফল ধরে । আমগাছের 
গোড়ায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহে একবার 
৫1৭ কলসী জল দ্দিলে ফুল নষ্ট হয় না। যদি মাঘ মাসে জল না 
দেওয়। যার ও ফাল্গণ মাসে বৃষ্টি হইয়া পড়ে আমের সমূহ ফুল 
অর্থাৎ বকুল নষ্ট হইয়া যায়। তাই সাধারণে বলে 8 


“আম, আমড়া, সিমুল 

ফান্তুণের জলে নিন্ম্্ল” 
তবে যে ষে স্থানের মাটি উত্তম তথায় গাছের জন্য কিছুই চেষ্টা 
করিতে হয় নাঁ। লোকে বাজারের কলম আমের চারা খরিদ 
করিয়া অনেকেই ঠকিয়া থাকেন ; হয়ত গাছ হয় না, না হয় 
উত্তম আম হয় না, এই নিমিত্ত ঘরে বা পাঁড়াপ্রতিবাসীর মধ্যে 


নবম অধ্যায়। ২৫৭ 


ভাল আমের গাছ থাকিলে কলম করিয়া লওয়া বড় কষ্টকর 
নহে। একজন গৃহস্থের ৫ণটা কলম আমের গাছ থাকিলে 
তিনি তাহাতে আম খাইয়াও প্রতি বওসর বেশ ছু পয়সা উপায় 
করিয়া লইতে পারেন। আষাঢ় মাসে উত্কৃষ্ট আমের আঠি 
এঁটো না করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া একটা হাঁড়িতে 3টি 
গাছ উৎপন্ন করিতে হয়, হাঁড়ির নিন্সে ছিত্র করিয়া দেওয়া 
কর্তব্য নচেৎ জল জমিয়৷ গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথমে 
অন্ত্রে গাছ উৎপন্ন করিয়া পরে হাড়িতে দিলে ভাল হয়, 
কারণ তাহাতে দেখা যায়, যে গাছে বেশী শিকড় হয়, তাহাই 
ভাল হয়, ভাত্রমাসে সেই হাঁড়ি বা গামলাটা উৎকৃষ্ট আমগাছের 
উপর সামান্য মাচা করিয়া তাহার উপর রাখিয়। দিয়া গামলাস্মথিত 
গাছের গোড়া হইতে ৫1৬ ইঞ্চি বাদ দিয়া ছুই ইঞ্চি পরিমাণ 
বঁটা অদ্দেক ছিলিয়! দিয়া মধ্যস্থানের রসপ্রণালী বাহির করিতে 
হর ও তদনুরূপ বড়গাছের নৃতন সরুডাল ১টাকেও এ প্রকারে 
ছিলিয়! উভয়ের ছেলা অংশ একত্রে মিশাইয়। উৎকৃষ্ট ও 
মজবুত স্তৃতা জড়াইয়া বাধিতে হয়। বন্ধনের পর সেই বন্ধনস্থুলে 
কির মাটি লেপিয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহার পর কার্তিক 
মাসের ১৫ দ্রিবস পর্য্যন্ত সেই হাড়ি বা গামল! তথায় থাকিবে, 
তবে সময়ে সময়ে তাহার তত্ব লওয়া ও তাহাতে জল দেওয়া 
অবশ্টক। এই সময়ের মধ্যে উহাদের সন্ধিস্থলে বেশ গাইট 
বাঁধিয়া যায় কাহারও বা আরও কিছু সময় লাগে। গীঁইট হুই়া 
গিয়াছে দেখা গেলে প্রথমে চারাগাছের আগাটা কাটিয়া দিয়! 
তাহার কয়েক দিবস পরে বড় গাছের গ্রশাখাটী বেশ ধারাল 
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২৫৮ গাহস্থ্য-নীতি। , 

ছুরিদ্বারা কলমের মত কাটিয়া গামলাটা নীচে আনিয়া (কখন 
গাছ অনুসারে চার! গাছের আগাটী পরে কাটিতে হয়) 
গামলায় গাছটা কিছু দিন রাখিয়া মাঁটিসমেত তুলিয়া লইলেও 
বেশ থাকে এবং যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহার পর 
পৌষ ও মাঘ মাসে ইচ্ছামত স্থানে রোপণ করিলেই হয়,.তবে 
রোপণ করিবার নিমিত্ত অগ্রে তাহার স্থান প্রস্তুত করা 
আবশ্যক । দৈর্থে ও প্রস্থে 81৪ হাত পরিমাণ চতুষ্ষোণ গর্ত 
করিতে হয় তাহার নীচের দিকে ক্রমে অপ্রসস্থ হইবে । তিন 
হাত নীচে গর্তটী যেমন ১।১ হাত হুইয়। দীড়ায়। তাহা নদীর 
পলিমাটি দিয়া বন্ধ কর! উচিত। খ বা সার, গোবর, থাকিলে 
উই ধরিবে। গাছটী রোপণ করিবার সময় তাহাতে যে জোড় 
থাকে তাহার প্রায় ছুই ইঞ্চি প্ররিমাণ বাদ দিয়া গাছটা পুতিয়া 
দেওয়া কর্তবা, জোড়টা যেন পোতা না হয়। গাছে বেশ 
বেড়া দিয়! সময়ে জল দেওয়া আবশ্যক । গাছ হইয়া গেলেও _ 
৩৪ বগুসর রৌদ্রেরদিনে প্রতি সন্ধকালে জল দেওয়া আাবশ্যক, 
সকালে জল দেওয়া উচিত নহে। প্রথম বুসরেই তাহাতে 
বকুল ধরিতে পারে কিন্তু ১ম ও ২য় বগুসরের বকুলে ফল হইতে 
দেওয়। অনুচিত কারণ ফলের তরে গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে 
তবে বকুলের সময় বকুল নষ্ট না করিয়া চনা ধরিলে পর 
চনা নই করিতে হয়, বকুল নষ্ট করিলে গাছের অনি হয়. 
কিছুদিন পর্য্যন্ত জোড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে নচেৎ 
উই ধরিয়! নষ্ট করিয়া দেয়, গাছ বড় হইলে তাহাতে আগাছা! 
হুইয়া যায় তাহা অতি শীঘ্র ন্ট করা উচিত নচেও সমুহ 


" নবধ অধ্যায়। হত 


গাছটাকে নইট- করিয়া শুকাইয়া ফেলে। গাছে আম ধরিলে ': 
কাঁচা বা পাক! আম ভূমে পতিত হইতে ন৷ দিয়া শুষ্তে নামাইয়! 
লওয়াই কর্তব্য। ঘরের নিকটে আম কীটালাদি গাছ থাকিলে 
যেমন লাভ আঁছে তেমনই নিমগাছ থাকিলে উপকার আছে। ইন 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও ইহার বীচি সূংগ্রহ করিয়া! 
তৈল করিলেও বিশেষ লাভ, এই নিমিত্ত ঘরের সন্গিকট পশ্চিমে 
বা দক্ষিণে নিমগাছ থাকা কর্তব্য । গৃহের চতুষ্পার্থ্ে “বাজবরণ 
গীছের” বেড়া হইলেই ভাল (নানাস্থানে ইহার নাম নানা 
প্রকার ) ঘরের নিকটে অথবা গ্রামের মধ্যে এই গাছ প্রচুর 
পরিমাণে থাকিলে ইহার বায়ুতে কলের! হয় না। নিকটে এই 
গাছ না থাকিলে ২1৪টা, ডাল আনিয়া ঘরে বুলাইয়া রাখ কর্তৃব্য। 
. আক্তকাল লোকের নান! প্রকার কারণ ও অভাব প্রযুক্ত নগরের,..' 
দেশের ও জঙ্গলের গাছ গাছড়া সমূহ ধ্বংস হইয়া যাইভেছে ১ 

_কিন্তু বন, জঙ্গল ও বৃক্ষাদির বিনাশই আমাদের দেশের 
অমঙ্গলের ও দুর্ভিক্ষের যে সকল কারণ আছে তাহার মধ্যে 
ইহাও একটা প্রধান কারণ। বৃক্ষাদি অধিক পরিমাণে থাকিলে 
শক্তির দ্বারা আকাশে মেঘের উৎপত্তি বেশী হইয়া থাকে ও বৃষ্টি 
অধিক হয়, এই নিমিত্ত বৃক্ষাদির আধিক্য প্রয়োজন । 

. ১৬। আজকাল .কালের গতি অনুসারে সর্ধবশ্রেণীর 
লোকেই মাংসাশী হইয়! উঠিতেছেন। গৃহস্থ ধর্মে থাকিয়া নিজ 
ইচ্ছার বশরর্তী হইয়া! সতত জীব হিংস! করা অর্থাৎ নিজের 
স্বার্থের জন্য অন্য জীব বধ করা বা কষ্ট দেওয়া কোন প্রকার়েই 
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উচিত-নহে। হিং জন্ত সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা, তদ্যতীত অন্থাগ্য 
পশু সম্বন্ধে ধরিতে গেলে অনেকে বলেন পণ্ড বা পক্ষীর 
পরকাল নাই, তাহাদের পুণজ্জন্ম হইবে না ( হিন্দুধর্মের মত 
পৃথক ); পশু বা পক্ষীর ও তান্যান্য যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বর 
মনুষ্যের উপকারের জন্যই স্ষ্টি করিয়াছেন এই নিমিত্ত কোন 
পশু বা পক্ষীর বধে কোন দোষ বা পাপ হইতে পারে না। 
ইহা যদ্দি" প্রকৃত' বা সত্যই হইত তবে ইহা প্রত্যক্ষ অনেকই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষে ব্যক্তি নিয়ত পশুবধ করিয়া থাকে 
(পক্ষী নহে ) শীত্রই তাহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া 
পড়ে; এই প্রকার অসংখ্য ব্যক্তিকে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া 
যাইতে দেখা যায়; পশুবধের জদ্ই হস্তদ্ব় হইতে ঈশ্বর 
তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন; তাহা ছাড়া অনেকে নান! 
প্রকার শঙ্কট গীড়াগ্রস্ত হইয়৷ অপরিসীম কষ্টভোগ সহকারে 
কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহাদের এই সব দণ্ড বিধানের 
কর্তা সেই স্থষ্ঠিকর্ণী এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহেন। পত্- 
বধের কার্য্য তাহার অভিপ্রেত হইলে তিনি কখনই এই সব 
হত্যাকারীগণকে জগত্বাসীর শিক্ষার জন্য এরূপ দশায় পরিণত 
করিতেন না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে সহরে, নগরে বা 
পল্লিতে যে স্থানে জীবহত্যার আধিক্য সেই স্থানেই ঈশ্বরের . 
অভিস্ম্পীত অধিক , তথায় প্রায় নিয়তই নানা প্রকার রোগ, 
সংক্রামক পীড়া, মড়ক ইত্যাদিতে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, 
ইহাও' ঈশ্বরের কার্ধ্য। এই সব কারণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
ে, এই প্রকারে জীবহত্যার কার্ধ্ে ঈশ্বর কখনই ঈন্তর্ট নহেন ॥ 
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এই জীবহত্যার সংজ্রবে থাকা কাহারও উচিত নহে। নিজ 
গৃহে কি পলির মধ্যে যাহাতে জীবহত্যা না হয়, তক্রপ কার্ধ্য 
করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। 

১৭। গৃহস্থগণ অনেকেই, অনেক প্রাকার পশু ও. পক্ষী 
পুষিয়া থাকেন; তন্মধ্যে গৃহস্থের পক্ষে গরু পোষাই উত্তম, ইহা! 
অনেক উপকারে আসে এবং ইহাতে লাভও অশেষ আছে। 
মহিষ ও তদুপযুক্ত জন্ত। ছাগ বা মেষ পোষা গৃহস্থের পক্ষে 
অনুচিত। ইহাদের প্রক্সাবের ছূ্গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুতর 
অনিষ্টকর ; এই নিমিত্ত হিন্দুগণ বলেন যেখানে ইহারা থাকে 
তথায় লক্মনী স্থান পান না। পরীক্ষাতেও দেখা যায় যাহারা 
ইহাদিগকে পোষে ষদ্িও তাহাদের এক সময়ে কিছু না কিছু লাভ 
হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের উন্নতি ব৷ শ্রীবৃদ্ধি কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ইহার পরিণামে জীবহত্যা আছে বলিয়াই বোঁধ 

» হয়; ঈশ্বরের নিগ্রহ প্রযুক্ত পোবণকারীগণের অবস্থা কখনই 
_ সচ্ছল হয় না। যীহারা ইহাদের ও গো মহিষাদির ব্যবসায় 
করেন তাহাদের যদিও কদাচ. কাহারও উন্নতি হয় তবে স্থিতি 
হয় শ্না, তাহাদের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে । ইতর 
সম্প্রদায়ভূত্ত ব্যক্তিগণকেই ছাগ ও মেষের পোষানী অথবা 
ব্যবসায় সাজে, ইহা! তাহাদেরই কার্ধ্য, তাহারাই ইহাদিগকে 
পুষিয়া থাকে৷ দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা যেমন তাহাদিগকে 
অধিক পরিমাণে পোষে তেমনই তাহাদের ছুঃখ ও কষ্ট 
চিরকালই লাগিয়াই থাকে । ঘরও নির্মাণ করিতে ঈশ্বর সামর্থ 
“দেন না» সেই ভগ্রঘরে সচ্ছন্দে তাহাদের প্রিয় জন্ত্র ছাগ ও মেক্স 
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মনের আনন্দে নর্তবন ও কুর্দণ করিতে থাকে । আমাদের মধ্যে 
কেহ বলিতে পারেন পুরাকালে বড়বড় পীর ও পয়গম্বরগণ 
ছাগ বা মেষ পুষিতেন ও তাহাদিগকে চরাইয়া আপন আপন 
কালযাপন করিতেন ; তাহার! আমাদের স্যান্ধ সাংসারিক ব্যক্তি 
ছিলেন না, তন্লিমিত্তই আমাদের বিপরীত সমূহ কার্য্যই তাহা- 
দিগকে শোভা পাইত। আমরা সাংসারিক হইয়া সংসারত্যাগী 
ব্যক্তির স্তায় কার্য্য করিতে গেলে কোন মতেই আমাদের 
উপকারে আসিবে না । অতএব সামান্ লাভের জন্য এই গুরুতর 
অনিষ্টকারী ছাগ ও মেষ পোষা গৃহস্থের পক্ষে অন্তায়। ছাগের 

ংন অতি উত্তম ও স্ুমিউ এবং বিশেষ উপকারী, ইহারা 
অধিকাংশ স্থলে নানা প্রকার গাছ গাছড়া ও লতা পাতা খাইয়া 
থাকে বলিয়াই ইহাদের মাংসে এত উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু 
ধাহাদের কিঞ্িও অজীর্ণ ও অন্থলের দোষ থাকে তাহাদের পক্ষে 
নহে, নচেৎ ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তক্ষণে মনুয্যের, 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপকার হয়। মেষমাংস আমাদের 
দেশবাসীগণের পক্ষে বিশেধ অনিষ্টকর ; ইহ! রেবল শীতপ্রধান 
দেশবাসীগণের পক্ষেই উপকারী । আমাদের মধ্যে অনেক 
গৃহস্থেই হাসও মুরগী পুষিয়া থাকেন, তাহাদের মাংস অতি 
উত্তম। তন্মধ্যে মুরগীর মাংস মহোপকারী, সর্ববসময়েই তাহার 
উপকারিতা পাওয়া যায়। ইহা অনুপকারী বলিয়া কোন অংশ্েই 
ৰলা যাইতে পারে না। .ইহা আমাদের দেশে গৃহস্থগণের 
পক্ষে ঘরে পোষা অন্যায়। বাহিরে রাখিতে পারিলেই মজল, 
নচেৎ ঘরে আসিলেই ঘরকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়! দেয়! 


. নবম অধ্যায়। খুডও 
ইহারা কীচা আনাজের বাগানের প্রধান শক্র; হিসাব করিয়া 


দেখিতে গেলে কীচা আনাজের বাগানে মুরণী অপেক্ষা লাভ 
অধিক। ইহাদের ছার! বিস্তর ক্ষতি হয় এই নিমিত্ত ইহ! ঘরে 
পোষা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে । হাঁস যে পুক্রিণীতে 
পড়ে তাহার মলে এমন বিষাক্ত পদার্থ জন্মায় যে সেই পুক্ষরিণীর 
জল ও মাছ অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জল ব্যবহার 
করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট হয়। মুরগী আমাদের শান্ত 
হলাল অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে; এমন কি সর্ববশীস্ত্রেই ইহাকে সিদ্ধ 
বলিয়াছে £ কিন্তু আমাদের শান্্রকার পণ্ডিতগণ বলেন এবং 
এমন কি নিজ বিবেচনাতেও স্বীকার করে যে, যে মুরগী ছাড়া 
থাকে তাহাকে একাধিক্রমে ২৪ ঘণ্টা কাল আবদ্ধ করিয়া না 
রাখিলে তাহা খ্রীওয়! সিদ্ধ নহে। কোন মুর্গী পানীয় জলে 
মুখ দিলে তাহা খাওয়া নিষেধ । উজু করিবার জলে মুখ দিলে 
তাহাতে আর উজু হইতে পারে না। গরু ও ছাগ উজুর 
জলে যুখ দিলে খাওয়া বা না খাওয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
গরু আমাদের শাস্ত্রে হলাল হইয়াছে; ইহার মল মুত্র ব্যতীত 
সকলই আমাদের শাস্ত্রে হলাল, কিন্তু আমাদের এই শ্্রীক্মপ্রধান 
দেশবাসীগণের পক্ষে ইহার মাংস অনিষ্টকারী, তন্নিমিত্ত কোন 
জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন__ 
পার্শী। 
“গালিঙ্গ অস্ত সর্দ অন্ত লহমে বকর” 
ইহার অর্থ এই যে, গোমাংদ পেটকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করে। 
তবে বিবেচনা করা উচিত পেট পরিষ্কার থাঁকিলে রক্ত পরিষ্কার 
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হয়, রক্ত অপরিক্ষার হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ও নানা প্রকার রোগ 
ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং অপরিষ্ার রক্তে মস্তি ছূর্ববল হইয়া 
পড়ে। এই মাংস ভক্ষণে আমাদের রিপু ছয়টার মধ্যে কাম, 
ক্রোধ ও মাগুসর্ধ্যের অত্যন্ত আধিক্য হয়, ইহাদের আধিক্যতা- 
হেতু মনুষ্য দেহের প্রধান মনুস্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ও 
বিবেচনা আর তথায় স্থান পার না। দেখিতে গেলে যে মনুষ্ে 
এই সব গুণ নাই তিনি পশুর সমান, কারণ পশুতে এই সব গুণ 
নাই। জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিহান এবং নান! প্রকার ব্যাধিগ্রস্থ 
গোমাংসভোগী বীধ্যবান মনুষ্যের উরসজাত সন্তান ও সন্ততি- 
গণের নিকটে জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধির আশা করা যাইতেই পারে 
না। এই গোমাংসের গুণেই কামের আগ্লিক্য প্রযুক্ত অধৈর্ধ্য 
হইয়া গিয়া ভাল ও মন্দ সময়ের অপেক্ষা না করিয়া অশুভ 
সময়ে স্ত্রী-সহবাস দোষে হতভাগ্য ও হতবুদ্ধি আদি দৌষ 
বিশিষ্ট সন্তান সন্ভতির উৎপত্তি করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত 
এই শ্রীক্ষপ্রধান দেশে অধিকাংশ স্থলে আমাদের অশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ে যাহাদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন অধিক 
তাহাদের অধিক সংখ্যক বালক ও বালিকাগণকে জ্ঞান ও বুদ্ধি- 
হীন' দেখিতে পাওয়া যার । তাহাদের মন্তিকষ এত দুর্বল 
যে জ্ঞান উপার্জন ও বিদ্যা অধ্যয়নের ভার আদৌ সন 
করিতে পারে না, সে দিকে আদৌ তাহারা মনোৌনিবেশও 
করিতে পারে না, তাহাদের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা বশতঃ 
প্রচুর পরিমাণে কায়িক পরিশ্রম ও করিতে পারে না। পরীক্ষা 
করিতে গেলে সাধারণ সমাজে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ 
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যে স্থানে হিন্দু ও গোমাংস ভক্ষণকারী মুসলমানের বাস 
তথাকার উভয় সম্প্রদায় হইতে সমান সংখ্যক সমবয়স্ক বালক 13. 
বালিকাকে. একত্রিত করিয়া বিদ্যা শিক্ষা অথবা অন্য কোন 
প্রকারের কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমের কার্ষ্যে প্রবৃত্ত করিলে 
স্প্টই দেখিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে যে হিন্দু ছেলের মধ্যে 
কয়জন মনোনিবেশ সহকারে আপন কাধ্য করিতেছে ' ও 
মুসলমানের মধ্যে কয়জন মনোযোগ দিয়া আপন কার্ধ্য 
করিতেছে । অবশ্যই ইহাদের মধ্যে আকাশ ও পাতালের 
বিভিন্নতা” দেখিতে পাওয়া যাইবে । হিন্দুর ৫০ জনের মধ্যে 
৪০ ও মুসলমানের ৫০ জনের মধ্যে ১০ জন মনোযোগী 
দেখিতে পাওয়া যাইবে । একত্রে, একদেশে ও একস্থানে বাস 
করিয়া একই জল ও বায়ু সেবন করিয়া প্রায় একই খাদ্য 
সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি? এই 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমানগণের গো-মাংস' 
ভক্ষণ ব্যতীত আর বিভিন্নতা কিছুই নাই। এই গো-মাংসই 
আমাদের সমাজকে সর্বব নিন্সস্তরে নিপতিত করিয়া রাখিয়াছে । 
ত্তব যেখানে গো-মাংস ভক্ষণের প্রচলন নাই তথায় সসহবাঁস 
ও শিক্ষার অভাব রহিয়াছে । সাধারণকে লইয়াই দমাজ, কিন্তু 
আমাদের সমাজের দুর্দশা এইরূপ, এই গো-মাংস ভক্ষণরূপ 
.মহাব্যাধি হইতে যিনি যতদুর অন্তরে থাকিতে পারিবেন তাহার 
ততই মঙ্গল ও তাহার পরপুরুষগণের পক্ষেও মঙ্গল] এই 
গো-মাংস অত্যন্ত অনিষ্টকারী বলিয়াই জনাব রস্থলে করিম, 
পাক পয়ুগন্থর মহম্মদ মুস্তাফা সন্পুলে লাহ অলের হেও সল্পম 
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কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়। স্থদৃড় ও বিশ্বান্ত 

কোনই হদিশ শরিফ পাওয়া যায় না। বরং পবিত্র হদিশ শরিফ 

ষন্বদ্ধীয় “সাহি মসনদ” নামক স্থবিখ্যাত আরবি গ্রন্থে পবিত্র 
অসহাবে করিম জনাব “সোহেব৷ রজি অল্প! অনহাঁয়ের” কথিত 

এই গো-মাংস সম্বন্ধে খু রস্থলে করিমের কালাম পাক দেখিতে. 
পাওয়া যায়, যথা__ 


আবুবী 
“অলেয়কুম বে অলবানিল বকরে 
ফইন্নহ! শেফাউন ও সমনোহ। 
দওয়াউন ও লহমোহা দাউন” 


ইহার অর্থ এই যে, গাভীর দুগ্ধ অশেষ উপকারী, তাহার স্বৃত 
ওঁষধ এবং তাহার মাংস অনুপকারী ও রোগের আনয়নকারী । 
আমাদের পরম পবিপ্র রন্নুলে করিম দঃ যখন যে মাংসকে 
জীবনের মধ্যেও ভক্ষণ করেন নাই এবং যাহার দোষ বা” 
গুণ সম্বন্ধে আপন পবিত্র বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন তখন তাহার ভক্ষণ করা বা তাহার ভক্ষণের পক্ষপঠুতী 
হুওয়। কতদুর আবশ্যক ইহা বিবেচনা! করিয়া কাধ্য করা 
আমাঁদের উচিত। তরীহার পবিত্র আজ্ঞাকে আন্তরিক ভক্তি 
সহকারে মান্য করিয়া প্রতিপালন কর! বিধেয়। এই পশু, 
অন্যান্য জন্তুর ন্যায় হিল্পতের মধ্য গণ্য হইয়াছে মাত্র। এই 
পবিত্র পুস্তকে ও হদিসে পাঁক সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক 
পুস্তকে এই গো-মাংদ সম্বন্ধে এইরূপে অনেক হদিস পাক 
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দেখিতে পাওয়া যায়। ইদজঙ্জোহা অর্থাৎ বকরিদের সময়ে 
পবিত্র কোরবানীর কার্যে ইহা! আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী 
ও প্রয়োজনীয়, কারণ কোরবানীতে খোদার আদেশ আছে, 
আমাদের পয়গম্বর তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ও তাহার 
জন্য তাগিদ করিয়। গিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে তামিল 
করিতেই হইবে । গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ, দুম্বা, ও উর 
এই ছয় জন্তুতেই পবিত্র কোরবানীর জন্য আদেশ।' এই 
পবিত্র কোরবাণী অবস্থাপন্নব্যক্তির পরিবারস্থ প্রত্যেক পুরুষ, 
স্ত্রী, বালক, বালিকা এমন কি দাস, দাসীরও নামে নামে 
সম্পন্ন হওয়া বিধি। মেষ, ছাগ ও ছুম্বা হইলে প্রত্যেকের 
জন্ত এক একটা জন্তুর আবশ্যক ; গো, মহিষ ও উদ্ী হইলে 
এক একটা জন্ত ৭৭ জনের নামে সম্পন্ন হইতে পরিৰে। 
: এক্ষণে দেখিতে গেলে, দুম্বা ও উদ্ট আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য ; 
সথাগ ও মেব গৃহস্থিত মনুস্তের সংখ্যা অনুযায়ী পশুর আঁধিক্য 
বশতঃ ও অধিক মূল্য হেতু কাহারও দ্বারা এত অধিক ছাগ 
ও মেষে প্রতি বগসর এই পবিত্র আদেশ প্রতিপালন হওয়া 
দুঃসাধ্য । অবশিষ্ট গো ও মহিষের মধ্যে, মহিষ যদিও 
হলাল, তত্রাচ গো অপেক্ষা মহিষের মূল্য অত্যন্ত অধিক, 
এই কারণে এই পবিত্র কোরবাণীর কার্যে গরুই প্রত্যেক 
. গুহস্থের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী; ন্লব্যয়ে 
একত্রে ২১টা মাত্র জীবেই গৃহস্থিত সমূহ ব্যক্তির নামে এই 
পবিত্র আদেশ পালন করা যাইতে পারে । এই পবিত্র আদেশ 
প্রত্যেক অবস্থাপন্নব্যক্তির পক্ষে অনিবাধ্য ; ইহাতে আপত্তি 
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করা কাহারও সাধ্য নাই; ইহা অপরিবর্তনীয়, এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম কোনযুগে হয় নাই ও হইতেও পারে না! আজকাল 
আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় মুসলমান দেখা . দিতেছেন 
য়ে. তাহারা আমাদের বিপক্ষবাদী ও বিধন্লাবলম্বীগণের ন্যায় 
গো-ব্ধ অন্যায় বলিয়া পবিত্র কোরবাণীর কার্য্েও অম্ত 
এবং অযুক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিধশ্মীবলম্বীগণ 
আমাদের এই পবিত্র কাধ্যে বাধ! দিবার উদ্দেশে গো-কোরবাণীর 
কার্যে দোষ ধরিতেছেন, কিন্তু কোরবাণী শব্দের অর্থ, বলি, 
বলির অর্থ উত্সর্গ। এইরূপ বলি বা উৎসর্গ প্রত্যেক ধর্মেই 
সম্পাদিত হইয়। আসিতেছে । প্রত্যেক সহরের মধ্যে প্রকাশ্য 
সদর রাস্তার উপরে দেবী মন্দিরের সম্মুখে .প্রত্যহ শত সহস্র 
জীব কত প্রকার নিষ্ট,রতা সহকারে বধ করা হইতেছে, আমাদের 
মধ্যে কেহ তাহাতে কখনও কোন প্রকার আপত্তি করেন না 
এবং আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টও তাহাতে কখন কোন বাধা দেন, 
নাই। রাজধানী কলিকাতা সহরেও রাজপুরুষ এবং সৈন্য সামস্ত- 
গণের জন্য প্রত্যহ অসংখ্য পরিমাণে গো বধ করিয়া গো-বংশ 
প্রায় একবারেই নির্মল করিবার পথে বসিয়াছে, তাহাতেশ্ড 
কখন কোন ব্যক্তি কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন না, 
কিন্তু আমাদের এই পবিত্র ধর্ম্কার্ষ্যে বাধা দিবার তাৰ কি তাহা 
বুঝিতে পারা যায় না। এ প্রাকার জাতিগত বিদ্বেভাব 
তাঁহাদিগের শোভ। পায় না। কখন কাহারও ধন্মকার্ষ্যে বাধা 
দেওয়া! সৎ বা বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত নহে। মুসলমান 
" হইয়া স্বীয়ধন্দ্ন কার্য্যের বিরুদ্ধে, যাহা আমাদের পবিত্র শাঙ্গ 
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অনুসারে কখন কোন, প্রকারেই রদ হইবার নহে, তাহার 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিধন্ঘ্াবলম্বীগণের মতের .পোষকতা 
করা ও তাহাদের অন্যায় কার্যে পক্ষাবলম্বন করা কোন প্রকৃত 
দিনদার মুসলমানের কার্য নহে। নিত্যনৈমিত্তিক গো-মাংস 
ভক্ষণ করা এবং খোদা ও রন্থলের আদেশে বশসরাস্ত 
একবারমাত্র গো-কোরবাণী করা স্বতন্ত্র বিষয় । মুদলমান হইয়া! 
বিধর্মীবলম্ীগণের অন্যায় মতের পৌষকতা ও সহায়তা করা এবং 
তাহাদের সহিত যে কোন কার্য্ে হউক না কেন এইরূপ প্রণয় . 
করা অন্মায় ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পবিত্র হদিস শরিফে আছে__ 


আরবী 
“মনতশব বহা বে কওমিন ফ হওয়া মিনভ্ম” 

ইহার অর্থ এই যে, ধিনি অন্যজাতির সমতুল্যতা প্রকাশ করেন 
তিনি তক্রপ গণ্য হইবেন। প্রত্যেক নেক অর্থাৎ সৎকার্ধ্য 
* যেমন সাধারণের চক্ষের অন্তরালে সম্পাদন করা বিধি 
(তেমনই এই পবিত্র কোরবাণীর ক্রিয়াও সতত বিধন্মীবলম্বী- 
গুণের চক্ষু হইতে রক্ষ। করিরা সম্পন্ন করা৷ আমাদের অবশ্য 
কর্তব্য । যে কার্যে পরের মনে কষ্ট হয় অথবা যাহাতে 
'অপরে উত্তেজিত হইতে পারেন এইরূপে এইমাত্র কোরবাণী 

কেন কোন কাঁ্্যই করা আমাদের পক্ষে কখনই কর্তব্য নহে; 
লোক দেখাইয়া সৎকার্ধ্য করা অথবা যে কার্য্যে লোকের 
নিকট সন্তোষভাজন কি অসস্তোবভাজন হওয়া যাইবে এই প্রকার 
জানিয়া কার্যযকরা কাহাকেও আমাদের পবিত্র ধর্মে অনুমতি 
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দেয় না। এই কোরবাণীর কার্য্যের কোন ক্রিয়াই যেন অপর 
কাহাকেও দেখাইয়া সম্পাদান করা না হয়। তাহাতে খোদার 
নিকট সওয়াব পাঁইবার আশা খুব কম। জনাব রস্্বলে 
করিমের দঃ গো-মাংস ভক্ষণের সম্বন্ধে যদিও কোন বিস্বান্থয 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সত্য কিন্তু “সোনান ইবনে মাজা 
নামক হদিস শরিফের পবিত্র গ্রন্থে জনাব বিবি আয়েশ! সিদ্দিক 
রজি অল্লাঅনহার কথিত হদিস শরিফে ও অন্যান্য অসহাব 
করিমের কথিত হদিস শরিফে প্রকাশ পাইতেছে যে জনাৰ 
রস্লে করিম দঃ স্বয়ং গো-কোরবাণী করিয়াছিলেন বিবি 
আয়েশার কথিত হদিস শারিফ__ 


আরবী । 

“অন্ন রস্থলল্লাহে সনুললাহে! অলেয়হে ও সল্লমা 

নহরা অন আলে মহম্মদিনফি হজ্জতলভেদায়ে বকরুতন ওয়াহেদন" 
ইহার অর্থ এই যে, নিজে জনাব রন্থুলে করিম দঃ তীহার' 
শেষ হজ্জের সময় আপন ও আপন পরিবারবর্গের দিক হইতে 
একটা গরু কোরবাণী দিয়াছিলেন। উক্ত পবিত্র পুস্তকে 
জনাব রস্থলে করিমের দঃ গো-কোরবাণী সম্ন্ধে আরও পবিত্র 
হদিস শরিফ দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের পাক পয়গম্বর দঃ 
এর পবিত্র ক্রিয়ার বিপরীত কার্ধ্য করা বা মত দেওয়া 
ফাহাঁরও সাধ্য নহে, তবে গো-মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে যে খাহী 
বলুন সেকথা পৃথক। এই মাংস কেবল সৈনিকপুরুধগণের 
' পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেকের বিনাশ ও রাগের উৎপত্তি 


নধস অধ্যায় । ২৭ 


করাই ইহার প্রধান গুণ, যুদ্ধক্ষেত্রে নিক পুরুষগণের পক্ষে 
ইহাই আবশ্যক ; এই নিমিত্ত এক সময়ে আমাদের সাধারঞ 
সম্প্রদায়ে অর্থাৎ সৈনিক পুরুষগণের মধ্যে ও তাহাদের অনুচর 
ও পারিবারিকগণের মধ্যে ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক ছিল”' 
এক্ষণে আর আমাদের ও আমাদের সাধারণ সম্প্রদায়ের সে দিন 
- নাই; এই জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনাবশ্াক। স্থসত্য 
জীপানবাসীগণের ধর্্বে ইহার ভক্ষণ নিষেধ কিন্তু সৈনিকপুরুষ 
গণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ভাবিয়াই এক্ষণে তাহীরাও' 
আপন টসন্যবিভাগে গো-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলন 
করিয়াছেন । 

| ১৮। মনুষ্য মাত্রেরই আহার ও নিজ্রার নিয়ম প্রতিপালন 
করা আবশ্যক ৷ নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার এমন কি ইচ্ছা 
ও ক্ষুধা অপেক্ষা অল্প ভক্ষণ করাই বিধি, অনিয়মিত ও অপরিমিত 
আহারে অজীর্ণতা দোষ ঘটিয়া থাকে। তদ্দারা নানা প্রকার 

রোগের উৎপত্তি হইয়া পড়ে, তাহাতে মানুষের আয়ুঃক্ষীণ হইয়া 
যায় এবং শীঘ্বই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। মওলানা 
সাদি বলিয়াছেন__ 


পাশা । 
“মন্দরূ' খালিদার তা দরোণুর মারফত বিনি” 
ইহার অর্থ এই যে, পেট খালি রাখিলেই তাহার শুভফল 
শীপ্ই ভোগ করিতে পারা যাইবে । আরও একস্থানে. তিনি 
বলিয়াছেন_ 


২৭২ গাহস্থ্য-নীতি । 
পার্শী। 


পতন্ুরে শিকম দম বদম তাঁফতন 
মুসিবৎ বুয়দ ওক্ত ন! ইদ্লাফতন” 


ইহার অর্থ এই যে, অহরহঃ ভোজন করিবার অর্থাৎ অতিরিক্ত 
,ভোজনের অভ্যাস থাকিলে অভাব অথবা অনাটনের সময়ে, 
_ অর্থাৎ পরিণামে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অল্প আহারে 
শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়। অধিক আহারী 
ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও বিবেচনা বেশী থাকে না। কোন বিজ্ঞ 
লোকে বলিয়াছেন । রঃ | 


হিন্দী। 
“পেট বড়া গ্$য়ার কা দির বড়া সদ্দার কা 
পা বড়া বদবখৃত ক! ও হাত বড়া নেকবথ্ত ক” 


ইহার ভাৰ এই যে. অধিক আহারী ব্যক্তি মূর্খ হয়, চিন্তাশীল ও 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির মাথাকেই বড় মাথ| বলা যায়। যেব্যক্তি অর্ল 
লাভের নিমিত্ত অধিক ছুটা ছুটি করিয়৷ বেড়াঁফ তাহার পা কে 
বড় পা বলে ও দাতার হাত কে ঝড় হাত বলা যায় অতএব 
এইরূপ বড় পেট ও বড় পা বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই হতভাগা । 
অল্প আহারে যেমন আয়ুবৃদ্ধি হয় তেমনই অল্প নিদ্রাতে ও 
আয়ুঃবৃদ্ধি হইয়া থাঁকে। যোগী খষিগণ আহার অল্প করেন ও অল্প 
নিত্রা যান বলিরাই দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত খোদাওন- 
তালা আপন কলাম মুজিদের নিদ্রীর অল্পতার জন্য আদেশ করিয়াঁ 
ছেন। -পবিত্র কলাম মুজিদের “নুরায়ে মোজন্মেলঠ-তাহ! প্রমাণ 
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করিতেছে, এই জন্য অধিক নিন্দা পাপের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, 
ইহা কেবল আমাদের ইসলাম ধন্রে কেন সব ধর্মেই এই ব্যবস্থা । 
উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে শারীরিক বিদ্ব ঘটে ও 
তওসহ নিজ্রাও অধিক হইয়া থাকে, কেবলমাত্র আহারের 
অল্পতায় উভয় প্রকারের বিদ্ব ও পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারা 
যায়। এই স্থন্দর নিয়মের বিপরীত কার্ধ্য বুদ্ধিমানের কাঁ্য '. 
নহে; উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করিলে অবশ্যই রাত্রি শেষ 
প্রহরে নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। এই প্রকারে শেষরাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ 
হইবার অভ্যাস হইলে কেহ কখনই বুথ। সময় নষ্ট করিবেন না। 
এই শেষরাত্রিই ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনার প্রধান ও 
উপযুক্ত সময় নির্ণীত হইয়াছে । বৃথা সময় নষ্ট না করিয়! 
তৎকালে ঈশ্বরের উপাঁসনা করাই যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে ইহকাল 
ও পরকাল উভয়কালের মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহকালে স্তৃখী ': 
ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া বাইবে এবং পরকালে আরাধনা ও উপাসনার 
ফলে স্বগগবাসী হইতে পারা যাইবে। এই নিমিস্ত আমার জনাব . 
রম্থলে করিমের দঃ আদেশ হইতেছে যে__ 


- আরণব। 
“অন নলাতো৷ থএবম মিনন নওম* 
ইহার অর্থ এই যে, নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা শ্রেয়ঃ, অতএব 
আমাদের পাক পয়গন্বরের আদেশ মান্য কর! কর্তব্য । 
১৯। ইহসংসারে শীস্তিস্থাপন ও মনুষ্যজাতির মধ্যে নানা- 


প্রকার মঙ্গল ও অমঙ্গল জন্য আমাদের পবিত্র ইসলাম ধরে 
টা ১৮ 


২৭৪ গাহস্থ্য-নীতি । 


খোদায়ে পাক যে স্ঝল বিধি ও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন 
তৎসমূহ প্রতিপালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করা৷ আমাদের 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ; তাহাদের মধ্যে হলাল ও হরামের বিষয় 
একটা প্রধান। ইহা বিবেচনা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ না 
করিলে অল্লাতালার আদেশের বিপরীত কাধ্য জন্ত আমাদিগকে 
জ্ভানকৃত পাপের অপরাধে মহাপাপী বলিয়া ঈশ্বরসমীপে দণ্ডিত 
হইতে হইবে) তজ্ভন্য দেশে ও সমাজে অপ্রিয় ও নিন্বনীয় 
এবং পরকালে শাস্তির পরিবর্তে যে অশান্তির পরাকাষ্ঠায় উঠ্িতে 
হুইৰে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাক ও পবিত্র বস্তুকে 
খোদাওনতালা৷ হলাল করিয়াছেন এবং অপবিত্র ও নাপাক 
বস্তুকে হরাম করিয়াছেন ; এইজন্য মাদক দ্রব্য মাত্রই আমাদের 
শান্্রে হরাম হইয়াছে; কেবল আমাদের শাস্ত্রে কেন জগতের 
সর্ব শাস্ত্রেই ইহ! হরাম মধ্যে গণ্য । ইহার এমনই গুণ যে 
সেবন করিলেই জ্ঞান লোপ করিয়া দেয়, আপন সৃষ্টিকর্তা ও 
পালনকর্তা খোদায়ে পাকের ভয় থাকে না, তাহাকে ভুলিয়াঁ 
যায়, এমনকি আপন পিতা ও মাতাদি যাহারা সতত চক্ষের 
উপর বিচরণ করিতে থাকেন তীহাদিগকেও চিনিতে পারে, না, 
উহাদের সহিত কত প্রকার অসদালাপ ও অকথ্যকথন করিয়! 
বসে। ইহা স্বস্থ্যের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী, ইহার ব্যবহারে 
শরীরস্থ প্রধান- প্রধান যন্ত্রসমুহ নষ্ট হইয়া যায়, নানাপ্রকার 
সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি হইয়া শীত্রই আয়ুঃক্ষীণ করিয়া 
দেয় ও অকালে কালগ্রাদে পতিত করিয়া ফেলে। এই 
সকল কারণ বশতঃ ইহার বিন্দুমাত্রও আমাদের পবিত্র 


নবম অধ্যায় । ২৭৫ 
ইসলামধর্দ্দে নাপাক ও হরাম বলিয্না ঈশ্বরকর্তৃক নির্দিষ্ট: 


হইয়াছে। জনাব রস্থুলে করিম বলিয়া! গিয়াছেন, হদিস শরিফ 
হইতেছে যে . 


আরবি । 
“মা অসকরা ফ! কলিলন্থ ও কসিরহু হরামুণ” 


ইহার অর্থ এই যে, যাহাতে নেশা আছে তাহার বেশী বা কম্‌ 
সকলই হরাম । এই মাদক দ্রব্য হরাম মুতলক বলিয়া আমাদের 
শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; অতএব ইহার আত্মাণ, আস্বাদন 
ও স্পর্শন পর্যন্ত একবারেই নিষেধ। শরীরের কোন স্থানে 
লাগিয়া গেলে স্সীনবিধি, বস্ত্ের কোন এক স্থানে লাগিয়া গেলে 
সমূহ দ্র ধৌত করাই আবশ্যক ৷ যে গৃহে এইরূপ মাদক ভ্রব্য 
থাঁকে তথায় আরাধনা! ও উপাসনা নিষেধ । ইহার আরও এক 
মহৎ দোষ এই যে, ইহার ব্যবহারকারীগণ কখনই অল্পে সন্তষ্ট 
স্হন্না ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না, ক্রমে নেশায় 
উন্মন্ত হইয়। মাত্রা বাঁড়িতে থাকে, তদ্দারা কত লোকে যে কত 
প্রকার অমললজনক ও অনিষ্টকর কাধ্য করিয়া জগতসংসারের 
ও নিজের কতই মন্দ করিতেছেন তাহার ইয়ন্ত। করিতে পারা 
যায় না ; দুঃখের বিষয়, শিক্ষা ও সহবাস গুণে এক্ষণে অধিক 
সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতীও এই নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
হাবুডুবু খাইতেছেন ও জ্ঞানকৃত অপরাধ করিয়া পরকালের 
নরকাম্মিতে পুড়িবার পথ করিতেছেন এবং ইহকালেই আপন 


যশ, মান ও গৌরব নষ্ট করিতেছেন ও আপন এবং আপনার 
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পুর্ব পুরুষগণের সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পরপুরুষগণের 
জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। আপন পরকাল ও পর পুরুষ- 
গণের জন্য একবারও ভাবিতেছেন না। খোঁদাওন্দ করিম যেন 
ইসলাম সমাজে আর ইহার বিস্তার না করেন ইহাই প্রার্থনা । 
ব্যবসায় উপলক্ষে আমার পবিত্র ইসলাম ধন্মে জগতে অমঙ্গল ও 
অত্যাচার নিবারণ হেতু এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহুদধ স্থাপন 
জন্য স্থদ ও বাঁড়ের প্রথাকে খোদায়ে পাক হরাম বলিয়া আদেশ 
করিয়াছেন, পবিত্র কোরাণে আছে__ 


আরবি। 
“অহল লল লাহুল বয়আ। ও হররমররে বা” 


ইহার অর্থ এই যে, তেজারত হলাল হইতেছে ও সুদ হরাম। 
জগশপাতা জগদীশ্বর স্বয়ং দয়ার সাগর ও দয়ার মূলাধার, তিনি 
আমাদিগকে অহরহঃ তাহার আদেশের বিপরীত মন্দ কাধ্য সমূহ 
করিতে দেখিয়াও আমাদের প্রতি দয়া করিতে পরাত্মুখ হন না,” 
তদনুসারে তিনি আমাদিগকে পরস্পরের মধ্যে সদয় ব্যবহার 
করিতে আদেশ দিয়াছেন। মানুষের কখন অভাব বা আবশ্মুক 
না হইলে কেহ' কখন কোন ধনি বা মহাজনের নিকট দায়গ্রস্থ 
হয় না। ছুর্ভাগ্য বশতঃ আপন অভাবজনিত দোষে শীঘ্রই দায় 
হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে কিছুদিন পরে সেই মহাজনের 
সুদ বা বাড়ের হিসাবে আসলসহ এত অধিক হইয়া পড়ে যে 
তাহার আর পরিশোধ করা অসাধ্য হইয়া উঠে; তগুকালে দাঁয়- 
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প্রকারে কাতরতা ও হীনতা প্রকাশ করলেও মহাজন মহাশয়ের 
পাষাণ অন্তঃকরণে আদৌ দয়ার সঞ্চার হয় না । সৃষ্টিকর্তা 
আপন স্থষ্ট জীবে দয়া করিবার আদর্শ দেখাইতেছেন, কিন্তু 
স্থ্দখোর মহাঁজনগণ তাহা দেখিয়াও তীহারই স্য্ট জীবের প্রতি 
নির্দয়তার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন; এই নিমিত্ত যে 
মহাজন যতই দয়ার সহিত অল্প সুদের ব্যবহার করুন না কেন 
মাদক দ্রব্যের বেশী বা কম যেমন হরাম তেমনই ইহারও অধিক 
কি অল্প সকলই হরাম বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে দ্রব্য 
হরাম তাহার ব্যবসায় ও পয়সা সকলই হরাম, ইহাই আমাদের 
পবিত্র কোরাণ শরিফের আদেশ ও ব্যবস্থা । পরের দ্রব্য 
তাহার অনিচ্ছায় লইলে অথবা তাহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে 
অপহরণ করিলে কি কোন প্রকারে আত্মন্মাৎ করিলে কিন্বা 
সত্য বা মিথ্যা ভয় দেখাইয়া কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে 
এবং মালিকের ইচ্ছা নাই যে তাহার কোন দ্রব্য অপরকে দেয় 
কিন্তু তাহার ইচ্ছার বিপরীত যে কোন প্রকারে হয় অন্যায় রূপে 
অথবা ছলে, বলে, কৌশলে কি আইন আদালতের আশ্রয়ে রা 
ভুসাইয়া কি বঞ্চনা! করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে তাহাও হরাম। 
ইহা কখনই হলাল হইতে পারে না।, এইরূপে অন্যায় ও 
অত্যাচারের দ্বারা কেহ কিছু অর্থ বা ধনসম্পন্তি সংগ্রহ কর! 
.যেমন, মদ বা স্থুদ খাওয়াও তেমনই । ইহার পরিণীম বড়ই 
মন্দ ও শোচনীয়, ইহা কোন প্রকারেই কাহারও পক্ষে শুভ 
ফলদায়ক হয় না, ইহা জ্ঞানকৃত মহাপাপ বলিয়া ঈশ্বরের নিকট 
গম্য, এই নিমিত্ত তাহাকে ইহকালেই তাহার ফলভোগ কর্পিতেই 
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ভা রনকানিত হইল হ এতদ্যতীত এইরূপ ধনসম্পত্তির 
স্থায়িত্ব ইহ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার শত সহ 
- প্রমাণ আমাদের চক্ষের উপরই আসিয়া পড়ে এবং ইহকালেই 
এই প্রকার মহাপাপী ব্যক্তির পরিণাম এত শোচনীয় হইয়া 
পড়ে যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই প্রকার কপ্মের ফল 
আ'মাদিগের নিমিন্ত জগতপাতা জগদীশ্বরের দৃষ্টান্ত হইতেছে, 
এত দৃষ্টান্তের পর ও বীহারা এই রূপ কাঁ্য করিবেন মেই 
আক্ষেপেই তিনি পরকালে তাহাদের বিচার নিজে না করিয়া 
সেই প্রগীড়িত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া দিবেন ইহাই 
তাহার ব্যবস্থা, এই নিমিত্ত এইরূপ ব্যক্তিকে পরকালেও 
চিরকালের জন্য নরকাগ্নিতে পুড়িতেই হইবে । জগতে এমন 
কোন ধন্দদ নাই যে তাহাতে পরকাল জীকার করে না, জগতের 
স্ষ্টি অবধি এতাঁবগুকাল পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ, মহাপণ্ডিত ও 
জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন, সকলেই পরকালে» 
ঈশ্বরের বিগার স্বীকার করিয়াছেন। এখনই সামান্য লোকে 
বিষ্ভা বলে ভবিষ্যতের বিষয় সহজেই বলিতে পারেন, তবে 
পর়গপ্বর আদি ঈশ্বরানুগৃহীত, ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি ষহারা 
জ্ঞান ও বিষ্ভার সাগর সেই মহাপুরুষগণও পরকাল আছে বলিয়া 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের সেই কথা৷ কখনই অসম্ভব বা 
মিথ্যা হইবার নহে, অতএব ইহা! স্বতঃসিদ্ধ ষে, নিশ্চয় পরকাল 
আছেই আছে তথায় ঈশ্বর আমাদের কর্্বের ফলানুযাঁয়ী অবশ্ঠই 
বিচার করিবেন এবং অবশ্যই আমাদিগকে আমাদের কার্যের 
নিমিত্ত পরস্কার ও দণ্ডের অধিকারী হইতেই হইবে । মাদক 
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দ্রব্য সেবন ও স্থদ গ্রহণ ও অন্থান্য অন্যায় কার্ধ্য যেমন আমাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ তেমনই গান বা বাছ্ধের ক্রিয়া অথবা ততসন্বন্ধীয় 
অর্থ, জুয়াখেলা বা তদ্ঘটিত ধন আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে 
নাপাক ও হরাম বলিয়া গন্য হইয়াছে । তাঁস, পাশা ও শতরঞ্জ 
আদি খেলার নেশাও আমাদের পবিত্র ইসলাম ধন্রে জুয়া 
খেলার সমতুল্য । গান বাদ্য শ্রবণ করাও আমাদের শাস্ত্রে 
হরাম। ইহার দ্বারা মনুষ্তের মন এতই মুগ্ধ হইয়া যায় €ষ 
ক্ষণকালের নিমিস্তও আত্মহারা করাইয়া দিয়! মদের নেশার ন্যায় 
জ্ঞান শূন্য করিয়া ফেলে এমনকি ঈশ্বরকেও ভুলাইয়া দেয়। 
জুয়া খেলা ও অন্যান্য খেলাও ঠিক তদনুরূপ গুণ ও ক্ষমতা 
ধারণ করে; এইরূপ ব্যবহারে লোকে আত্মহারা হইয়া আপন 
অজজ্স অর্থ নাশ করিয়া দেয়, তদ্দীরা জগতের কতই অমঙ্গল 
ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ুই এই সব বিষয় আমাদের 
.শান্সে হরাম হইয়াছে । আমাদের শাস্ত্রে এই সব হারাম হওয়া 
সত্বেও কত শত মুসলমান ভায়! আপন আপন অসংখ্য অসংখ্য 
ধন ক্ষ করিয়া নির্ধন হইয়া যাইতেছেন এবং জগতের কতই 
অমঙ্গল করিতেছেন । আমাদিগকে এই সব দোষ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্যই খোদীওন্দ করিম আমাঁদের জন্য ইহাদিগকে 
হরাম করিয়াছেন । গাষ্তা, গুলী, ভাঙ্গ, তাড়ি ও তামাক আদিও 
মাদক দ্রব্যের মধ্যে গণ্য । তামাক যদিও হরামের মধ্যে গণ্য 
নহে তাহা মকরূহ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে । কোন নেশাতেই 
কোন উপকার নাই, যদিও কেহ কখন কোন এক প্রকার 
উপকার পায় কিন্তু তাহার সঙ্গে সেই শত প্রকার অনুপকার 
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উৎপন্ন হইয়া পঁড়ে। 'লোকে প্রথমে পরের দেখাদেখি ও 
সহবাস এবং সখের উপর নির্ভর করিয়াই ইহা অভ্যাস করিয়! 
বসেন, পরে তাহা গলগ্রহ হইয়া পড়ে তাহ না পাইলেই অস্থির . 
করিয়া দেয়, জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ হইয়া যায়, সেই সময়েই 

তাহার পূর্ণ অধিকার, তাহার পর তাহা পাইলেই শরীর সুস্থ 

হয়; মনে কর! হয় যে ইহার দ্বারাই উপকার পাইলাম কিন্তু এটা 

ভাবেন না যে যখন ইহার অভ্যাস ছিল না তখনত এত অস্থির 

হইতে হইত না, জ্ঞানহার! হইত না, বুদ্ধি লোপ হইত না এবং 

তাহার পর বুদ্ধি আসিয়া জুটিতও না। গাঞ্রা, গুলী, ভাঙ্গ ও 

আফিং আদির নেশার ন্যায় তামাকেও এমন একটা ক্ষমত! 

আছে যে, সেও এইরূপে লোককে পাগল করিয়া বসে, এই 
নিমিত্ত ইহাকেও হরামের সমতুল্য জ্ঞান করিয়! ত্যাগ করা 

কর্তব্য । তামাকখোরগণের দাত শীঘ্রই পড়ে, বিশেষত পানের 

* সহিত খ্বাহারা কীচা তামাক খান তাহাদের দাত আরও শীত, 
পড়ে। ভাঙ্গ ও তাড়িতে মদের স্যার নেশ! হয়। গাঞ্া, আফিং 

গুলি ও চরস আদি খাইলে মদের ন্যায় নেশা হয় না, কিন্তু না 

পাঁইলেই মাতালের ন্যায় পাগল হইয়া পড়ে। এইসব নেশতে 

এত শীঘ্বই আয়ুঃক্ষয় করিয়! দেয় যে, যেন ইহাদের সেবনকারীগণ 

আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশে ক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে- 

ছেন, ইহাদের মৃত্যু আত্মহত্যার সমতুল্য । আত্মহত্যা মহাপাপ». 
. নরকেই তাহার স্থান, কারণ জন্ম বা মৃত্যু আদি ঘটনা বা কার্ধ্য 

ঈশ্বরের অধিকার ; কেহ স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্ অপেক্ষা না করিয়া: 
অর্থাৎ ঈশ্বরকে তীহার অধিকার হইতে বিরত রাখিয়া নিজ্তেই 
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ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত কার্যকে সম্পাদন "করিলে অর্থাৎ 
আত্মহত্যা করিলে কেন না সে ঈশ্বরের নিকট মহাপাগী ও 
নরকভোগী না হইবে । মাদক দ্রব্যের দোষ অশেষ মদে 
ব্যভিচার প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়, গাঞ্জা কাম শক্তির হ্রাস করে, 
ভাঙ্গ বুদ্ধি লোপ করে, অহিফেন মিথ্যার দিকে ধাবিত করে। 
গুলি পরদ্রব্য অপহরণ প্রবৃত্তি আনয়ন করে, তামাক শরীরম্থ ' 
শক্তি সমূহের উপর অধিকার বিস্তার করে এবং প্রত্যেকের 
ক্ষমতার হাস করিয়া দেয়। আমাদের দেশে পানকেও কোন 
কোন ব্যক্তি নেশা বলিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পান 
নেশা মধ্যে গন্য হইতে পারে না ; ধাহারা পান খান তাহাদের 
মধ্যে অনেকের অনুপকারিত! দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহারা 
পান খান না তাহাদের সে কষ্ট আদেৌ কাহারও দেখিতে পাওয়। 
যায় না। পান খাইলে দীত্ের কষ্ট অধিক পরিমাণে সন্ত 
_করিতে হয় এবং বুদ্ধাবস্থায় মুখে সম্পূর্ণ দাত লইয়। মরণ হয় * 
না। লোকে বলে পানের অনুসঙ্গী চুণ ও স্ুপারিতে অন্বল 
নাশ করে, কিন্তু তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। পান খাওয়া 
অভ্যাসের আধিক্যতা হেতু সেই পানের স্থপারি ও খয়েরে 
ক্রমান্য়ে শুক্র ক্ষয় করিয়া দেয়, এমন কি অনেকের বীর্য্যে 
আদৌ সন্তান উৎপাদিকা শক্তিই থাকে না। যখন ইহার 
.অধিক ব্যবহারে এই সব গুরুতর অনিষ্টকারী দোষ হয় 
তখন অল্প ব্যবহারে যে অল্প দোষ না হইবে তাহার বিচিত্র 
কি? এই.নিমিভ্ত ইহার ব্যবহার যতই কম হয় ততই 
মজল। কেহ পান খাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিলে 
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এ পান না খাওয়াই 'ীল ও বুদ্ধিমানের কার্য্য ;) অশেষ 
কষ$ট হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও তদসহ অপব্যয় হইতে 
কাঁচা যায় । 

২০1 আমর! সাংসারিক ব্যক্তি, সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ 
'ধর্ম্দে বাস করিতেছি, ষাহারা সংসার ত্যাগ করেন তাহারা কেবল 
মাত্র আরাধন! ও উপাসনা ব্যতীত অন্য কোনদিকে আপন 
মনোনিবেশ করেন না এবং মনোনিবেশের কোন কারণও 
উহাদের হয় না। সংসার ধর্ম প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গেই 
আমাদের কর্তব্য যে, যে যার ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে আমরা! 
যেন আমাদের স্প্টকর্তা, পালনকর্তা, বিনাশকর্তা ও পর- 
কালের বিচারকর্তা, এক মাত্র সেই ঈশ্ররের আরাধনা ও 
উপাসনা করিতে থাকি । তাহার মাদেশ, বাবস্থ! ও নিষেধ 
অনুসারে যে যার ধর্ম অনুযায়ী যাহা কিছু করা আবশ্যক 
ততুসমুহ কার্ধ্যই করা আমাদের কর্তব্য । কেবল মাত্র মিখ্যা. 
বলিব না, সত্য বলিব, অন্যায় করিব না! গ্যায় করিব, অবিচার 
করিব না, বিচার করিব | নির্দিয় হইব না, দয়া করিব, পাঁপ' 
করিব না পুণ্য কার্ধ্যই করিব ইত্যাদি বিষয় অনুযায়ী কার্ধ্য 
করিলেই যে আমাদের কর্তব্য প্রতিপালন হুইয়া গেল তাহা! 
নহে, মন্দ কার্ধা হইতে বিরত থাকা ও সতকার্ষয করা 
ইহসংসারে ধর্ম মাত্রেরই সাধারণ নিয়ম, ইহা আমাদিগকে, 
প্রতিপালন কঠিতেই হইবে তদ্বাতীত ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রীতি 
লাভের উদ্দেশে যে যে মহাপুরুষ অর্থাৎ রম্থল, পয়গম্বর, 
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প্রথা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্ধ্য যেমন আমাদের রোজা, নমাজ 
বা অন্য কথায় আরাধনা ও উপাসনার আদেশও প্রতিপালন 
করিতে থাকা আমাদের অবশ্য কর্তর্য। এখন উপাসনা 
করিবার সময় হয় নাই পরে করিব, বাল্যাবস্থায় করিব না ' 
বৃদ্ধাবস্থায় করিব এইরূপ ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা না করা 
কোন প্রকারেই সব্যক্তির কার্যা নহে। ইশ্বর আমার্দিগকে 
মৃত্যুর অধিকারে বশীভূত করিয়াই জন্ম দিয়াছেন ইহা তীহার 
সংসার রক্ষার নিয়ম ও ধর্ম, কে কোন্‌ সময়ে মরিতেছে তাহা 
কেহ জানিতে বা বুণ্ধিতে পারে না, আমরা আমাদের জীবনের 
সমূহ অবস্থাতেই তাহার কার্ধা করিতে থাকিব বলিয়াই তিনি 
আমাদিগকে এই অধিকার দেন নাই। মৃত্যুর সময় জানিতে 
পারিলে সেই সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তদ্দারা কখনই 
ইহ সংসারের স্থশৃঙ্খলতা হইত না, এক প্রকার অন্যায় ও 
স্বত্যচারে পরিপূর্ণ অরাজকতা হইয়। পড়িত। ইশ্বর মহান 
তীহার মহিমা অপার, তাহার কার্য ও উদ্দেশ্ঠ বুঝিয়া উঠা 
কাহারও সাধ্য নহে। আমরা যখন মৃত্যুর সময় জানিতে 
পারিব না তখন নিয়তই মৃত্যুকে মনে রাখ! উচিত। আমরা 
আপন আপন সংসার যাত্র! নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্ভই 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নহে ভাবিয়া ঈশ্বরের 
উপাসনা করা অবশ্য আমাদের কর্তব্য এখন নহে, অন্য 
সময়ে, যৌবনাবস্থায় নহে বৃদ্ধাবস্থায় উপাসনা করিব বলিয়া, 
নিরস্ত থাকা আমাদের কর্তব্য নহে, এই মর্মে কোন 
জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন__ 
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উর্দু 
“ন ছোড়েগ। ফলক হরগিঞ্জ বগএর অজগোর মে ভেজে. 
মমঝ জেরে জমি' উপকে। গ্জোইম বালায়ে জমি" আয়া” 


ইহার অর্থ এই যে, মৃত্যু অনিবার্ধ্য অতএব বুঝা উচিত যে 
যখন জন্ম হইয়াছে, তখনই যেন স্বৃত্যু ঘটির! গিয়াছে, এই 
নিমিন্ত সততই মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকাই কর্তব্য। আমাদের 
বাল্যকাল অজ্ঞান অবস্থার কাল, তকালে কোন দোয ব! 
অপরাধ করিলে অথবা ঈশ্বরের কোন আদেশ প্রতিপালন 
না করিলে বিশেষরূপে ধর্তব্য হইতে নাও পারে। যৌবন 
কাল ও বৃদ্ধ কাল জ্ঞান কাল নহে, স্বজ্ান কাল, এই কালের 
জন্য যদিও কেহ আশা করিতে পারে না, তত্রাচ অনেকে 
যৌবনাবস্থা অতীত করিয়াও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, 
তাহার মধ্যে অনেকে এরূপ বুদ্ধীবস্থাতেও বহুকালের ভ্রান্তির 
দোষে ঈশ্বরকে এত দুর ভুলিয়া যান যে, অতি পামান্য সময়ের 
জন্য একবার মাত্রও তীহার আদেশ ও ব্যবস্থাকে ভয় করেন 
না; যদিও অনেকে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরাদেশানুযায়ী কাঁধ্য করন 
অত্য কিন্তু তাহা! তীহার বীরত্বের কা্ধ্য মধ্যে গণ্য হইতে 
পারে না, তাহার সেই কার্ষ্যে হীনতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতার 
পরিচয় প্রকাশ পায়, তৎকালে তাহার সংসার সংগ্রামের শত্ররূপ 
রিপু সমূহ তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়। দেওয়ায় বাধ্য হইয়! 
তিনি বৃদ্ধ বেশ্যার ন্যায় তপন্ষিনীরূপে হস্তে মাল! ধারণ করিলে 
তাহাতে কোন ফল হয়না। ইহ সংসারেই কেহ বৃদ্ধ-বেশ্যা- 
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তপস্বিনীর প্রতি ভক্তি করেন না, ঈশ্বরের নিকট হইতে দয়া 
ও অনুগ্রহ পাইবার আশা তিনি কি প্রকারে করিতে পারেন। 
বীরত্বের সহিত বল ও বিক্রম সহকারে যৌবনাবস্থায় সম্মুখযুদ্ধে 
পরম শত্রু রিপুগণকে পরাজয় করিয়া যৌবনকাল হইতেই 
ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন অহ তাহার আরাধনা করাই 
বীর পুরুষের কার্য্য। বীরত্বের জন্য বীর পুরুষগণ ইহকালে 
সর্ববত্রে সকলের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, 
তাহাদের যশোরাশি জগত্ময় প্রচারিত হইতে সময়ের আবশ্যুক 
করে না, যৌবনকাল হইতেই শক্রুরূপ রিপু সমূহকে যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়া ঈশ্বরত্ত হওয়াও তেমনই, তিনি ঈশরের, 
নিকট হইতে দয়া ও কৃপার যেমন অধিকারী তদনুরূপ জগৎ- 
বাসিগণের নিকটও সমাদূত। অসংখ্য লোকে যাহার পক্ষপাতী 
ঈশ্বর কখনই তাহার বিপক্ষ হইবেন না। অসংখ্য লোকে 
যাহার বিপক্ষবাদী ঈশ্বর কখনই তাহার পক্ষপাতী হইবেন 
নী; ইহাই তাহার সংসার ধর্মের নিয়ম: যৌবনকালই আমাদের . 
সংসার সংগ্রামের জয় লাভের উপযুক্ত সময়, এই কালে 
আগুন মানসিক শক্তির দ্বারা বারত্বের পরিচয় দিয়া এই দ্রেহ 
ক্ষেত্রে আমাদের বিপক্ষ শত্রুর সেনাপতি রিপু সমূহকে যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়া বন্দীভাবে তাহাদিগকে স্বীয় অধিকারে 
আনিতে পারিলে অথবা তাহাদিগকে তাহাদের কোন ক্ষমতা 
প্রকাশ করিতে না দিলে কিন্বা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কোন 
কাধ্যই না.করিলে ও আরাধনা এবং উপাসনার কার্য্য করিতে 
থাকিলে এই মহা সংগ্রামের জয় ও পরাজয়ের শুভ সংবাদ 


২৮৬ (গাহস্থ্য-নীতি | 


অতি অল্প সময়েই জগহিময় ঘোষিত, হইয়া যায়, সকলেই সেই 
 মহাপুরুষের গুণরাশি শতগুণে কীর্তন করেন ও অন্তরের 
সহিত তাহাকে ভাস বাদেন; এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরও তীহাকে 
ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। এই প্রকারে যিনি 
ইহ সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিতে পারেন তিনি 
শত সহজ সংসারত্যাগী সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যৌবনকাল 
ংসারে স্বখের কাল ও বৃদ্ধকাল দুঃখের কাল । সুখের কালে 
স্থুখে নিম হইয়! স্বখ দাতাকে ভুলিয়া যাওয়া ও দুঃখের সময় 
স্মরণ করায় তাহার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের. আশা! খুবই কম। 
এই মন্মে মহকবি কবির দাস বলিয়া গিয়াছেন__ 


হিন্দী। 
“কবির সুথে মে সমিরণ ন কিছ ছঃখ মে যে'কিয়া ইয়াদ 
কহে কবির তা দাস কি কেও লগে ফরইয়াদ* 
প্দুঃখ মে সব হরি কে! বোলাওয়ে সুখ মে ন বলাওয়ে কোই 
স্থখ মে যব হরি কো! বৌলা ওয়ে তব দুঃখ কাহেকো! হোই” " 


ইহার ব্যাখ্যা নিশ্রায়োজন ; এই নিমিত্ত স্থখের সময়েই ঈশ্বরকে 
ম্মরণ করাই অর্থাৎ তাহার আরাধনা ও উপাসনা করাই শ্রেয়; 
এই প্রকারে যৌবন কালে ও বৃদ্ধকালে উভয় কীলেই ঈশ্বরের 
আরাধনা করা আমাদের কর্তব্য। সতত ঈশ্বরের নাম আস্ত- 
রিক ভয় ও তক্তি সহকারে স্মরণ করিতে গেলে মন সতত 
পবিত্র থাকে, অন্যায় ও মন্দ কার্ধ্য হইতে বিরত থাকা যায়। 
পবিত্র অন্তঃকরণে আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে দতত 


নবম আধ্যাদি ্ ২৮৭ 
ঈশ্বরের নাম স্মরণ করাই সর্বব শান্ত্রের আদেশ-ও ব্যবস্থা, 
তাহাতেই ফল আছে বলিয়া ঈশ্বর বলিয়াছেন নচেৎ আমোদ 
ও আহলাদের ছলে অথবা মন্দ কার্য্য করিবার সময়ে কিন্বা 
মনোমধ্যে কতই কি ভাব ও আলোচনার উদয় হইতেছে 
অথচ ঈশ্বরের নাম লওয়া হইতেছে তাহাতে কোন ফল নাই। 
হুজরত মন্তুলান৷ সাদি বলিয়াছেন__ 


পাশী। 
“বর জবা তসবিহ দর দিল গাও খর 
ই চুনি তসবিহ কয় দারদ অসর 
মদ তমন্না দর দিলস্ত আয় বুলফক্ুল 
কয় কুনদ শ্বর হক দর দিল নকুল” 


ইহার অর্থ এই যে মুখে ঈশ্বরের নাম হইতেছে ও মনের মধ্যে 
কত গরু ও ঘোড়াদি ছুটাতেছে এরূপ নামে ফল নাই, যে 
মানের মধ্যে সতত শত সহত্র বাসনা ও কল্পন৷ হইতে থাকে 
তখন সে মনে কি ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে পারে, তা কখনই 
নহে। এই মর্ষ্বে কবির দাস ও বলিয়াছেন__ 


পি 


হিন্দী। 
“কবির মালাতো। কর মে ফিরে 
জিহ্বা ফিরে মুখ মাহি 
মনুয়া তো চৌদিস ফিরে 
এতে সমিরণ নাহি” 


ইহার নর্থ এই যে, হাতে মালা ঘুরিতেছে, মুখ মধ্যে জিহবা 


২৮৮ টারস্থা-নীতি। 


বেড়াইতেছে ও মন চারিদিকে ছুটিতেছে, এ প্রকারে ঈশ্বরের 
নাম লয়া হয় না। মনের মধ্যে ভয় হইলেই ভক্তি আসিয়া 
স্থান প্রাপ্ত হইবে ; অতএব সতত ঈশ্বরের কঠোর দণ্ডাজ্ঞাকে 
ভয় করিলেই, দেহ ও মন তত সুস্থ থাকিবেই থাকিবে, এজন 
কি বৃদ্ধাবস্থা কি যৌবনকাল উততয় কালেই আন্তরিক শ্রীতি 
ও তক্তি সহকারে ঈশ্বরের নাম লইতে পারিবে, তবে যৌবন 
কাল ইন্দ্রিয় সমূহের প্রবল পরাক্রমের সময়, এই সময়েই 
তাহাদিগকে আপন ইচ্ছার অধিকারে আনিতে পারিলেই 
সর্বব সুখ, নিজ মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল; তা বলিয়া এই যৌবন 
কালে সংসার ত্যাগ করা, বিবাহ না করা, অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর 
প্রতি প্রীতি ও স্সেহ প্রদর্শন না করা এমন কি স্ত্রী সহবাস না 
করা, কোন প্রকারেই বুদ্ধিমান বক্তির কার্ধ্য নহে এবং জগত- 
" পাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অথব! ইচ্ছাও তাহা নহে । তিনি 
এই উদ্দেশেই আপন স্থষ্টিতে জীবের বৃদ্ধি নিমিত্ত এই কৌশল, 
করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা না করিলে তিনি অন্য কোন প্রকারে 
জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। তাহার উদ্দেশ্ঠানুষায়ী যখন 
ষে কার্ষা করা কর্তব্য তদনুসারে সেই কাধ্য করা আমাদের 
অবশ্য কর্তবা। যৌবন কালেই স্ত্রী গ্রহণ তাহার অভিপ্রায়, 
সন্তান সন্ভতির উৎপত্তি তাহার একান্ত ইচ্ছা ; অতএব তাহার 
দেই বাসন! পূর্ণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহা না 
করিয়া সংসার ত্যাগী সাধুগণের ন্যায় যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর 
প্রতি অভভ্তি কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে ; তাহারা এই 
স্ত্রী সম্বন্ধে বলেন__ 


নবম অধ্যায় ২৮৯ 


হিন্দী । 
“দিন কি মোহিনী বাত কি বাধনী 
পলক পলক লেহুচুসে 
ছুনিয়া সব বওরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পৌষে 


ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী, দিবসে মনমুগ্ধকারিণী, রাত্রে ব্যাত্র- 
রূপিণী, পলকে পলকে রক্ত শোষনকারিণী, সাংসারিক 
ব্যক্তিগণ পাগল হইয়া আপন ঘরে ঘরে এইরুপ ব্যান্ত্র 
পুষিতেছেন। এই জন্যই তীহারা স্ত্রী গ্রহণ করেণ না। 
এইক্নূপ ভাব মনোমধ্যে রাখিয়া যৌবনকাল অতিবাহিত কর! 
কাহারও কর্তব্য নহে। এই কালে উভয় দিক বজায় 
রাখিয়া সংসারঘাত্রী নির্বাহ করিতে পারিলে ঈশ্বরের নিকট 
তাহার সম্মান শত সহজ সংসারত্যাগী সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
সাধুকুলচুড়ামণী জনাব রন্থুলে খোদা দঃ ও জনাব হজরত 
সঅলী করম অল্লাহ ওজনুই আমাদিগকে তাহার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 

২১। মানুষে অধিকাংশ স্থলে মাদক দ্রব্যের নেশার ন্যায় 
আঁপন যৌবন, ধন, পদমর্যাদা ও স্থখের নেশায় এরূপ উন্মত্ত 
হইয়। যায় যে তৎকালে তাহার অন্তঃঠকরণে পরকালের চিস্তা 
আদৌ স্থান পায় না, আপন সুখ ও সমৃদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দুরের কথা আপন মত্বতাগুণে অকৃতজ্ঞ 
হইয়। গিয়া আপন বিস্তা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ করিতে 
থাঁকেন। এমন কি অজ্ঞানের ন্যায় নির্ভিকতা সহকারে খোদ! 

১৯ 


২৯০ গাহন্থা-নীতি । 
ও রম্থবলের আদেশের প্রতি 'আদে গ্রাহ্া করেন না, বরং 
বিপরীত কার্যা করিতে থাকেন। খোদাওন্দ করিম 'তীহাদের 
প্রতি যতই অনুগ্রহ ও কৃপা করিতে থাকেন তাহারা তাহাকে 
ততই ভুলিয়৷ গিয়া তাহার আদেশ ও ব্যবস্থার অবমাননা করেন। 
এই প্রকারেই ঈশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষা করেন, যিনি এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং আপন বিবেক ও রিপু 
সমূহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঈশ্বরাদেশানুযায়ী কাঁ্য 
করিতে থাকেন ইহকালে তিনিই অশেষ প্রশংসনীয় ও পুজনীয় 
হন এবং পরকালেও খোদা ও রন্ুলের দঃ নিকট তক্রপ আদর 
পাইবার পাত্র হন ; নচে ইহকালে যেমন নিন্দনীয় পরকালেও 
সেইরূপ স্বৃণিত হুইবেন। খোদাওন্দ করিমের এই প্রকার 
অকৃতজ্ঞ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের 
আচার, ব্যবহার, নিষ্ঠা ও প্রবৃত্তির অনুকরণে সাধারণও ক্রমে 
অকৃতজ্ঞ হুইয়। যায় ; যখন বিদ্বান, ধনী, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতা- 
শালী ব্যক্তিগণের মতি ও গতি খোদা ও রস্থলের দঃ প্রর্তি 
ছিল তণকালে সর্ববসাধারণও তীহাদ্দেরই বশবর্তী হইয়া একতা, 
একাগ্রতা ও পরস্পরের সৌহুদ্যতার সাহায্যে এই সমাজ 
উন্নতির চরম সীমায় গিয়াছিল ; এক্ষণে সেই অকৃতজ্ঞ, বিদ্বান, 
ধনী ও উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী রাজকন্ম্মচারিগণের আচার ব্যব- 
হারাদির মন্ুকরণেই আমাদের দুর্দশা । 

২২। মনুষ্য জীবনে ধর্মই ইহকাল ও পরকালের স্থখের 
প্রধান উপায়, (কোন ধর্ম বিশেষে বলা হইতেছে না), যে 
উপায়ে আপন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে জানিতে, চিনিতে ও পাওয়া 


নবম অধ্যার € ২৯5 
ষাইতে পারে তাহাই ধর্্ম। স্থল জর্থা পয়গম্বর মাত্রেই 
ঈশ্বরকে জানাইবার, চিনাইবার ও তাহাকে পাওয়াইবার প্রধাম 
অবলম্বন । জগতে অনেকেই পয়গম্বর হইয়া শিয়াছেন, তীহান্লী 
ঈশ্বর আদেশে যে যার সময়ামুযায়ী আপন আপন মতাবলম্বী- 
গণের ইহকাল ও পরকালের স্থখ, সচ্ছন্দতা, সংসারে শাস্তি 
এবং স্শৃঙ্খলতা নিবন্ধন হেতু নানা, প্রকার আদেশ ও নিষেধ 
আজ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর তাহাদের ব্যবস্থার দৃঢ়তা 
জঙ্ দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূর্ব ও পরের ঘটনা সম্বন্ধীয় বিবরণ ও 
ইতিহাস "যুক্ত ধণ্ পুস্তকও তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। 
ঈশ্বর আপন স্ষি কৌশলে তাহার স্ুষ্ট জগত ও জগত্ময় 
যাবতীয় পদার্থের আয়ুর সীমা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। 
যেমন যাহার স্থা্টি করিয়াছেন তেমনই তাহাকে, উন্নতি, স্ফিতি, 
খবনতি ও বিনাশের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার 
সেই নিয়ম গুণেই জগতময় যাবতীয় পদার্থে আমরা উৎপত্তি, 
উন্নতি, স্থিতি, অবনতি ও বিনাশ দেখিতে গাইতেছি, তদনুরূপ 
এই জগৎ্খ সংসারের অবস্থাও তাহাই, ইহাকেও তিনি. 
তাহার সেই একই নিয়মের বশীভূত করিয়াছেন। এক সময়ে 
ইহার নাম মাত্রও ছিল না, পরে উৎপত্তি হইল, তাহা'র পর 
ক্রমান্বয়ে ইহার উন্নতি, স্থিতি ও অবনতি সকলই দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে; অবশেষে যাবতীয় পদার্থে বার্ধক্যের 
পরিণাম যেমন বিনাশ, তেমনই ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এক সময়ে 
এই জগতেরও বিনাশ হইবেই হইবে। উশ্বর যখন আপন 
সৃষ্টি কৌশলের নিয়ম অনুসারে জগতকেও উৎপত্তি ও উন্নতি 


২৯২ ্বাহস্থ্য-নীতি । 


আদি নিয়মের বশীভূত করিষ্কাছেন তখন সময় অনুসারে এই 
জগতেও যে তিনি নান! পরিবর্তন না করিয়াছেন ও ন! 
করিতেছেন এমন নহে; সেই পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী 
জগতে শান্তিস্থাপনহেতু সময় অনুসারে একের পর অন্য ও 
অন্তের পর অপর রস্থুল অর্থাৎ পয়গন্ধরের আবির্ভাব করিয়] 
আসিতেছেন ; এই নিমিত্ত যখন যে সময়ে যে রস্থুলের 
আবির্ভাব হইয়াছে তখন তাহারই আদেশ ও ব্যবস্থা জগণ্বাসি- 
গণের উপর ন্যস্তহইয়াছে। সকলেই তাহার আদেশ ও ব্যবস্থা 
অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে ও তাহার অনুগামী হইতে বাধ্য, 
ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য । এই সংসার রাজ্যে যখন যে দেশে 
ধিনি রাজ। হইয়া থাকেন তখন তাহারই আদেশ সমূহ রাজ্যে 
ঘোষিত হইয়া যায় এবং সকলেই তদনুসারে কাঁ্য করিয়া 
থাকেন। এই জগৎ সংসার ঈশ্বরের ধন্মরাজ্য বিশেষ এবং 
রস্থল ও পয়গম্বরগণ তাহার সেই ধর্মরাজ্যের রাজ।। ধর্ম 
বিষয়ে যখন যে রম্থুলের রাজ্য তীহারই মত সর্বব জগতে 
. প্রচলিত হওয়াই বিধি এবং ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এই 
জন্য এইরূপ হইয়াহই আমিতেছে। এক্ষণে দেখিতে গেলে 
জগতের বর্তমান কালই এক প্রকার জগতের অবনতির কাল 
বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এক্ষণে এই জগতে যাহাতে যত 
প্রকীর অবনতি হইতে পারে সমুহ বিষয়ই একপ্রকার চরম 
মীমায় উপস্থিত হইয়াছে, কেবল বিনাশের সময় অপেক্ষা 
মাত্র। জগতের এই শেষ সময়ে খোদাওন্দ করিম আপন 
্ররাজেযর অবশিষ্ট কালের জন্য স্বখ ও শাস্তির নিমিত্ত 


নবম অধ্যায়? ২৯৩ 


আপন প্রিয়তম সর্বশেষ পয়গম্থীর জনা রন্থলে মকবুল দঃকে 
অবতীর্ণ করেন ও পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে পূর্ববস্থিত 
পয়গন্বরের অধিকার লোপ করিয়াছেন। এক্ষণে জশ্বরের 
ইচ্ছানুবূপ আমার পাক পয়গম্রের দঃ আদেশ ও ব্যবস্থাই 
জগতে সর্বেরব সর্বব। হইয়া ঠাড়াইয়াছে ; তাহার পর জগতে আর 
কেহ পয়গম্বর হন নাই ও হইবেন না, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য! 
জগতের এই শেষ সময়ে আর অন্য কোন পয়গম্থরের আবশ্যকতা 
নাই বলিয়াই তিনি আমার পাক পয়গম্বরকে শেষ পয়গম্বর 
বলিয়াই সমন্ত ধর্ম পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত 
আমার পাক পয়গন্যরের মতানুস্মরণ করিলেই ঈশ্বরকে জানিবার, 
চিনিবার ও প্রাপ্ত হইবার অতি সহজ উপায় পাওয়া যাইবে। 
এক্ষণে এই উপায় ব্যতীত আর অন্য কোন সহজ উপায় নাই ) 
অতএব এন্ূপ রম্থলের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলেই 
আর কোন বিষুয়েরই চিন্তা নাই। আস্তরিক ভক্তি সহকারে 
তাহার নাম স্মরণ করা ও প্রতি সৎকার্য্যে তাহার দয়! প্রার্থনা 
কর! মুখা বলিয়া বিবেচনা করিয়া লওয়া কর্তব্য । তাহারই 
দয আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তির সোপান এবং ইহ সংসারে সখের 
আগার ; অতএব কাঁয়, মন ও বাক্য অর্থাৎ অন্তর, মুখ ও শরীর 
দ্বারা তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই আমাদের কর্তৃব্য। 
অন্তর ও মুখের দ্বারা প্রীতি লাভের জন্য অপর কাহারও 
সাহাধ্য আবশ্যক করে না, শরীরের দ্বারা প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য 
হস্ত ও পদ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, তাহার পবিত্র 
আদেশ অনুযায়ী কার্য করা ও কার্য করিবার নিমিত্ত গমন 


২৯৪ গাহস্থা-নীতি। 


করাই হস্ত ও পদের কার্য্য। £ুএই হস্ত আবার লেখনী অর্থাৎ 
কলমের সাহায্যেও তাহার পবিত্র গুণ ও মহিমা কীর্তন 
করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঈশ্বর এই কলমের অশেষ গুণ ওঁ 
ক্ষমতা দিয়াছেন এই জন্য কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন £__. 
পাশী। 

ঘকলম গোঞদ কে যন কাহে জীহানম 

কলম কশরা বদওলৎ মি রসীনম 

অগর বদ বথ্ত বাঁশদ মন চেদাঁনম 

ওলেয় একবার দওলৎ মি রসীনম” ঃ 
ইহার অর্থ এই যে, কলম বলিতেছে, আমি জগতের সামান্য 
তৃণ বিশেষ, যে আমাকে চালায় আমি তাঁহাকে ধনসম্পত্তি 
দিয়া থাকি, যদি ?স হতভাগ্য ও থাকে তাহাতে আমার দোষ 
নাই. তত্রাচ তাহাকে একবারের জন্যও কিছু প্রদান করি। 
অতএব এই কলম যখন যাহার দ্বারা অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে তখন সেই কলম অগ্রে হাতে আসা মাত্রই সর্ব 
প্রথমে তাহার দ্বারা খোদাওন্নদ করিম ও তীহার প্রিয় পাক 
পয়গম্বর রস্থলে খোদার দঃ নাম লিখা অবশ্থা কর্তব্য এবং 
অভ্যাসের বশীভূত হইয়! থাকা আমাদের উচিত। এই উদ্দেশে 
কোন ভক্তিপরাযণ ব্যক্তি বলিয়াছেন ৪-_ 

পার্শী। 


“চু কলম বদস্ত আয়েদ নাম অল্লাহ 
বায়েদ নওস্ত, বাদ অজী নামে রসুল” 


ইহার অর্থ এই, প্রথমে হাতে কলম আমিলেই আগ্রে যে 
মাম ও পরে মহণ্মদের দঃ নাম লিখা আবশ্যক ॥ 


নবম অধ্যবি হক 

২৩। খোদাওন্দ করিমের কর অর্থাৎ অলঙ্বনীয় আদেশ 
সমূহ আমাদের ছারা নিয়ত স্ুচারুরূপে, প্রতিপালিত হইতে 
থাকিলে তাহার সফট জগতে সতত সুখ ও শান্তি বিরাজ 
করিতে থাকিবে, ইহাই খোদার বাসনা, এই জন্যই এই আদেশ 
সমূহকে ফজ্জ করিবার উদ্দেশ্য । আমরাও সেই কার্ধ্য সমূহ 
উত্তমরূপে সম্পাদনের ফলে ইহকালে সর্বপ্রকার স্থখে সখী শু 
দীর্ঘায়ু হইয়া চিরশান্তিতে কালযাপন করিতে থাকিব এবং 
তাহার ও তাহার রস্থলে পাকের দঃ প্রিয় হইয়া পরকালে বর্গ 
বাসী হইব ইহাও খোদার ইচ্ছা! আমাদের প্রতি পাক 
পরওরদেগারের ইহাই বাসনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে, 
আপন আত্মাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত না করিয়া এবং পরের 
জীবনে কৰ্ট ন! দিয়া, এই জগত সংসারকে অস্তুখি ও অশাস্তি- 
কর না করিলেই যে প্রকীরে হউক না কেন, খোদায়ে পাকের 
ফর্জজ লমুহ আদায় করিতে থাকিলে, এমন কি তন্মধ্যে সর্বৰ 
প্রধান ফজ্জ পবিত্র নমাজকে স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
থাকিলে, নমাজকালে মনোমধ্যে সত্য বা মিথ্যা, ভাল ৰা মন্দ, 
যতই যা কল্পনা উদ্দিত হইতে থাকুক না কেন, তাহাতে পবিত্র 
নমাজের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। পবিত্র নমাজকালে 
মনোমধ্যে কোন কামনা বা বাসনার চিন্তা আসিয়া পড়িলে 
.নমাজ হইবে ন। বলিয়) যে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের আদেশ 
ৰা উপদেশ আছে তাহা কেবল মন ও আত্মার বিশুদ্ধিতার 
নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন মাত্র ; অতএব নিজ দেহ ও মনকে এবং 
পর. দেহ ও শনে অধথ। বা অন্তায়রূপে অর্থাৎ নিজ স্বার্থের অন্য 
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কষ্ট না দিয়া, ঈশ্বরের স্থ সংসারকে কিঞ্িতমাত্রও বিশৃঙ্খল 
না করিলেই খোদাওন্দ করিমের দরগাহে সর্বপ্রকার অবস্থাতেই 
এই পবিত্র নমাজের সম্পাদন জন্য শুভ ফল অবশ্যই পাওয়া 
ষাইবেই যাইবে । এইরূপে পবিত্র হজব্রত সমাপনের ও 
 ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠ। বিষয়ক অন্যান্য বিধি সমূহের জন্ত, অতুল- 
নীয় ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ আমার জনাব রস্তুলে করিম দঃকে 
অগন্য ধন্যবাদ না দিয়া কেহ থাকিতে পারেন না, তাহাতেও 
এই জগতে স্থুখ ও শান্তির অশেষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। 
তিনি যে এই চৌদ্দশত বহসর পুর্বেব এই পবিত্র হজরূপ 
অতুলনীয় মহাসমিতী আমাদের ইসলাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠ]! করিয়া 
গিয়াছেন এবং আপন জীবদ্দশায় যে সভা করিয়া প্রধান অমাত্য 
চারি জনার ও অন্যান্য সহাবায়ে করিম অর্থাৎ সভাসদগণের 
কার্যা, যুক্তি ও পরামর্শানুসারে ধর্মরাজ্য পরিচালন! ও বিস্তার 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার গুণের বর্ণনা ও তাহার উপকারিতার 
তুলনা করে কাহার সাধ্য । এক্ষণে তাহারই সেই অসাধারণ 
গুণের অন্ুকরণেই কত দেশে ও রাজ্যে কত প্রকার কংগ্রেস ও 
পার্সায়ামেণ্টের স্থষ্টি হইয়া আসিতেছে । রে 
২৪। গৃহস্থধর্ম্দে বাস করিতে গেলে আমাদিগকে বিজ্ঞ" 
ও বনছদর্শী ব্যক্তিগশের বচন গ্রাহ্থ করিয়া চলা কর্তব্য ; যদিও 
আমাদের ইসলামধন্ম্নের শরাশরীফে ত্পমুদয়কে কুসংস্কার. 
বলিয়া থাকেন তাহা। এক পক্ষে ন্যায় ও সঙ্গত; তবে অন্য 
পক্ষে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বচনের তাচ্ছিল্যতার ফল যখন দেখিতে 
পাওয়া যায় তখন উহা! না মানিয়া থাকিতে পারা যায় না, উহ্থা 
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মান্য করিতে গেলে অর্থাৎ তদনুসারে ক্ার্য্য করিতে গেলে যে 
কাহারও ধর্মে কোন বিদ্ব ঘটে তাহা নহে; ইহা কেবল. 
, সাংসারিক ব্যবস্থা অনুসারে কোন কোন জীব জন্তু ও বস্তুর 
সহিত আমাদের শারীরিক গুণের সামগ্তস্য মাত্র । মনুহ্োের 
মধ্যে যেমন পরম্পরে সম্বন্ধ রহিয়াছে ও গ্রহ নক্ষত্রাদির 
সহিত আমাদের যেমন ঘনিষ্ঠতা আছে প্রত্যেক জীব জন্ত বা 
পশুর সহিতও আমাদের তদনুরূপ কোন প্রকার সম্বন্ধ অসম্ভব 
নহে; তদ্বাতীত অস্ত্র বা বস্ত্রের সহিতও আমাদেব কোন না 
কোন প্রকীর সম্বন্ধ থাক! বিচিত্র নহে; বিজ্ঞ বাক্তিগণ এই 
সব বিষয় সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা 
তদমুরূপ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, অতএব তাহা তাচ্ছিল্য করা. 
অকর্তব্য। এমন অনেক দেশ আছে যে, তথায় এপ্রকার 
ব্যবস্থা নাই, তীহারা ইহা জানেন না বলিয়াই মানেন না! এবং 
তাহার কোন ভাল বা মন্দ ফলও বুঝিতে পারেন ন! কিন্তু 
তাহাদের দেশেও এমন অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে যে তাহা 
আমাদের দেশে বা আমাদের মধ্যে নাই এই নিমিত্ত আমাদের 
দেশর সংক্ষার কোন দেশ ব| হাতির সহিত তুলনা হইতে 
"পারে না; যে দেশে যে ব্যবস্থা বা সংস্কারের প্রচলন থাকে 
তাহারই অনুসরণ করিয়া চলা অনুচিত নহে। বিজ্ঞ লোকে 
বলিয়াছেন যাত্রাকালে বা পথিমধ্যে হটাৎ বামে সর্প বা দক্ষিণে 
শৃগাল দেখা দিলে সেই যাত্রার ফল অশুভ হইয়াই পড়ে ও 
দক্ষিণে সর্প বা বামে শৃগাল দেখা দিলে যাত্রা শুভ হয়। 
তদনুরূপ যাত্রাকালে হুটাগু হাচি টিক্টিকির শব্দ হইলেও যাত্রা 
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শুভ হয় না অথবা মাথায় বা পায়ে হটাৎ কিছু বাজিয়া গেলে 
কিন্বা শুন্য কলস দেখিতে পাইলে কি কোন তেলী বা কলু 
“দখা দিলে যাত্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। াত্রাকালে হটাৎ 
কোন মনুষ্যের মৃতদেহ দেখ! গেলে যাত্রার ফল ভালই হয়। 
এই প্রকারে শৃগাল, কুকুর, বিড়াল ও কাকের ক্রন্দন ধ্বনি 
নিতান্ত অমজলজনক ফল দিয়াই থাকে । ইহারা ষে স্থানে 
ক্রন্দন করে সেই গৃহে বা গ্রামে কি পল্লিতে অবশ্যই মনুষ্যের 
মৃত্যু ঘটিয়াই পড়ে । চক্ষুর স্পন্দনও নিজের মঙ্গল এবং 
অমঙ্গলজনক ফল অনেক সময়েই দিয়! থাকে । বাম চক্ষের 
স্পন্দনে অমঙ্গল ঘটে, তবে বামচক্ষের উদ্ধী অংশের স্পন্দনে 
প্রায় ততদূর ঘটে না, একপ্রকার ভালই.হয় কিন্তু নিম্নদেশের 
স্পন্দনে অমঙ্গল অনিবাধ্য, দক্ষিণ চক্ষে উদ্ধ কি অধঃ অংশের 
স্পন্দন শুভফলই দেয়। নাপিতের ক্ষৌরকার্য্যেও অনেক 
সময়ে ভাল ও মন্দ ফল ফলিয়া যায়। পূর্বেবই বলা হইয়াছে 
যে, মনুস্যশরীরের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদদির বিশেষ অধিকার আছে, 
তঙ্গিমিত্ত সাধারণতঃ যে বারে অর্থাৎ দিবসে যে গ্রহ বা নক্ষত্রের 
অধিকার থাকে সেই গ্রহ বা নক্ষত্রের গুণানুসারে সেই সময়ে 
মনুষ্যশরীরের মধ্যে কোন অঙ্গের কোন অংশ ক্ষৌর করণ কি. 
ছেদন করিতে গেলে তাহার ফল তদনুসারেই ভাল ব! মন্দ 
হওয়াই সম্ভব। এই শরীরের মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি 
বিবেচনা ও গ্রহ, নক্ষত্রের ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ ক্ষৌর কার্য্যের জন্য সোমবার ও বুধবারের ফল শুভ 
বলিয়াই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমার পবিত্র শরা 
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শরিফ অনুসারে পবিত্র শুক্রবার দিঘস এই সব বিষয় .ও 
অন্যান্য সমুহ কার্য্ের জন্য বিশেষ শুদ্ধ ও প্রশস্ত বলিয়া 
. প্রকাশিত হইয়াছে । বৃহস্পতিবারও তাহার নিম্সে স্থানঃ 
পাইয়াছে। ইহার উপর আমাদের কাহারও কোন প্রকার 
বিদ্যা বা বুদ্ধি খাটাইবার কোন ক্ষমতা নাই, তবে ইহা! কেবল, 
বারের পবিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা মাত্র? 
এই পবিত্র বারঘয় ও সোমবার আমাদের পবিত্র শরা শরিফ 
অনুসারে বিষেশ পবিত্র বার বলিয়া প্রমাণীকৃত হুইয়াছে। 
এই বারত্রয়ের রাত্রিও বিশেষ পবিত্র এবং শুদ্ধ বলিয়া! সাব্যস্ত 
হইয়াছে । আমার ধন্ম অনুসারে রাত্রি অগ্রে ও তাহার পর 
দিবস গণনা হইয়া থাকে, ইহাই সঙ্গত, কারণ সূর্ধ্ের সৃষ্টি 
হুইবার পূর্বে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্নছিল ; সূর্য্যের স্থষি হইলে 
পর জগতের অন্ধকার দূর হইয়া আলো হয়, সেই আদি কালের 
অন্ধকার ও আলো ধরিয়াই অগ্রে রাত্রি ও পরে দিবস ধরা 
হুইয়া আসিতেছে ; এই অনুসারে এই বারত্রয়ের মধ্যে 
সোমবার ও শুক্রবারের রাত্রি অর্থাৎ রবিবারের দিবস গত 
হইবার পর ও বৃহস্পতিবারের দিবস গত হইবার পর যে যে 
রাত্রি তাহাকেই সোমবারের রাত্রি ও শুক্রবারের রাত্রি বলা 
হয়, এই রাত্রি ছুইটী আমাদের পবিত্র শরা শরিফ অনুসারে 
বিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই দিবসদ্বয়ে ও 
তাহাদের রাত্রে ষে সওকার্যযই করা হউক না কেন খোদাওন্দ 
করিম তাহার শুভফল দিয়াই থাকেন, ইহাঁও খোদাও রম্থুলে 
পাকের দ্রঃ বাক্য, তাহা! কখনই লঙ্ঘিত হইবার নহে । বিদেশে 
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বা স্থানান্তরে যাইতে হইলে শরা শরিফ অনুসারে পবিত্র বার 
ধরিয়াই যাওয়া কর্তব্য কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকার ধরিয়া 
ও বারের শুভ ও অশুভ ফলের বিবেচনা করিয়া পপ্ডিতগণ 
বাত্রা সন্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও মান্ত করিয়া 
চলা অকর্তব্য নে, তাহার বৈলক্ষণো অনেক সময়ে অনেক 
প্রকার অশুভফল ফলিতে দেখা গিয়া থাকে। এই উদ্দেশে 
কোন বিজ্ঞ বাক্তি বলিয়াছেন £__ 


পার্শী । 
“ৰ এক শশ্বা, আদিনা, ব মগরব মরও, 
ব শহ্বা, দোশম্বা, বমশরক মশও, 
ব সেশন, চাহার শঙ্কা, শোমালেখত!) 
ব পঞ্জশন!, রফতন জন্গুবে বলা।৮ 


ইহার অর্থ এই যে, রবিবার ও শুক্রবার পশ্চিমদ্দিকে যাওয়া 
নিষেধ, শনিবার ও সোমবার পুর্ববাভিমুখে যাত্রা নাস্তি, মঙ্গল- 
কার ও বুধবার উত্তরদিকে গমন দোষ, বৃহস্পতিবারে দক্ষিণী- 
ভিমুখে গমন বিপজ্জনক, হিন্দুগণের মতও ঠিক ইহই। 
এইরূপে কোন স্থানে যাত্রা ও কোন শুভকার্ষ্যে হস্তার্পনাদি 
বিষয়ে বাঁরবেলাদি (যাহাকে আমরা জওয়ালের সময় বলিয়া 
থাকি) অন্যান্য অণুভ নক্ষত্রাদির অধিকার কাল বাদ দেওয়াও 
কর্তৃব্য। বিবাহাদি শুভকার্য্যের সময়ে অন্ততঃ পক্ষে আর কিছু 
হউক আর না হউক যাত্রার জন্য দ্রিক্শূল ও শুভ বিবাহের 
জন্য চান্দ্র মাসের গণনা অনুসারে ৩।১৩২৩ ও ৮১৮২৮, এই 


নবম অধ্যার। * ৩০১ 
ছয়টা তারিখ বাদ দিয়া বিবাহের দিন সির করা নিতান্ত কর্তব্য, 
ইহা আমাদের পবিত্র শরা শরিফের ব্যবস্থা । ঈশ্বর যে মনুষ্যকে 
যে গ্রহ বা নক্ষত্রের অধিকার কালে জন্ম দিয়াছেন, সেই গ্রহ 
বা নক্ষত্রের গুণানুসারে বা ক্ষমতাবলে সেই মনুষ্যের প্রতি 
যখন যাহা মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটনা ঘটিবার থাকে ঠিক তখনই 
তাহ। ঘটিয়াই যায়। অর্ধিকাংশ স্থলে পুর্ব হইতে তাহা কেহ 
অম্যক্রূপে নির্ণয় করিতে পারে না। এইরূপে ভবিষ্যৎ 
অমঙ্গলের প্রতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না বলিয়াই উপস্থিত 
গ্রহ ও নক্ষত্রের ফলাফলের উপর বিচার করিয়া সকলে কার্ধ্য . 
করিয়। থাকেন। ভবিষ্যৎ অনুশীলনের বিচার ফল বিদ্যাবলে . 
সম্যক্রূপে নির্ণীত হইতে পারে না ও ভবিষ্তুৎ বিষয় লোকে 
জানিতে পারিলে সংসারে বিস্ম্থলতার শ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া 
অরাজক পুরি হইয়া দাড়াইবে বলিয়াই আমার পবিত্র ইসলাম 
ধন্মে এই প্রকারে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য করা 
নিষেধ আছে; তবে দেশাচার ও লোকাচারে কোন কোন 
বিষয়ে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায় বলিয়াই আমাদের 
পখ্িতগণও তাহার এক একট। ব্যবস্থা করিয়া দ্রিয়াছেন, যেমন 
কোন নূতন বস্ত্র প্রস্তুত জন্য কোন বস্ত্র কাটাইতে হইলে যে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মান্য কর্তব্য থা £-- 


পারশী। 


পবুরিদন জাঁময়ে নও র! তুমি দী, 
বৰ এক শঙ্বা বুঅদ গম গিঁ পেরেশী, 


৩০২ 'গাহস্থা-নীতি 1 
কোশায়েদ রিঙ্রক রোজি দর দোশঘ।, 
বদর্রদ ইয়। বসোজদ দর সে শন্বা, 

ব রোজে চাহার শম্বা শাদ বাশদ, 

ব পঞ্জ শঘা মোবারক বাদ বাশদ, 

ব রোজে জুমা গঞ্জ ও মাল ইয়াবদ, 
বশম্বা রপ্ত ও গম ফিল হাল ইয়াবদ।” 


ইহার মন্্ন এই ষে, রবিবার, মঙ্গলবার ও শনিবার দ্রিবস নব বস্ত্র 
কর্তন কোন গ্রকীরেই উচিত নহে ইহার ফল মন্দ অপর বারে 
নুতন বন্ত্র কর্তন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র নিন্দা করিলে তাহা'র 
ফল মঙ্গলদায়ক হইয়াই থাকে । এই প্রকারে নব বন্ত্র 
পরিধান সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ শুভ ও অশুভফলের বিচার: 
করিয়া তাহার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহার তাচ্ছিল্য কর! 
কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে। ইহার অমঙ্গলজনক ফল 
অনেকেই পাইয়া থাকেন; হয়ত অনেকেই তাহা জানিতে, 
পারেন ন! বলিয়া বুঝিতেও পারেন না। এই উদ্দেশে কোক 
বহুদর্শী ও জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন £__ 


পারা । 


“অগর খাহি কে পোষি জাময়ে নও 
অজাএব হিকমতে নেকোস্ত বিশনও, 
,ন পোষি রোজ শন্বা জাম! জিনহার, 
চো পোষি জামা খাহি গন্ত বিমার, 
ব এক শন্বা চো জামারা বপোষি, 
বসদ রাহত বসে নিক়ামৎ বনোপি, 


নবম অধ্যায় ৩৯৩০? 


ব দোশঘ! চে! পোশি জাময়ে থাক, 
পয়ে মইয়ৎ কুনি আঁ জামা রা চাক, 
ৰ সেশন্বা কে জাময়ে নও ব পোশি, 
ব শোজদ ইয়া মিয়ানে আব বানী, 
বকুন দর চাহার শন্ব। জাম! দর বর, 
কে আফ্েদ বর সর" জাম! দিগর, 
ব পঞ্জশস্বা চো পাশি জাম! শায়েদ, 
কে তা আ জামায়ৎ জেবা নাময়েদ, 
বৰ রোজে জুমা তু মিপোশ জামা, 

* চে অজ তাজ ও চেদস্তার ইমামা, 
কে তা আ জাময়ে তু বর তনত হস্ত, 
তু বাশী শাদ দুয়া অও দহদ দত্ত ।» 


ইহার মন্দ এই যে, শনিবার, সোমবার ও মজলবার নব বস্ত্র 
পরিধান ফল মন্দ, অবশিষ্ট বারে নব বন্ত্র পরিধান করিবার 
ফল উৎকৃষ্ট । | 


দশম অধ্যায়। 


দীক্ষা অর্থাৎ পিরী ও যুরিদী । 


১) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে বিষ্তার ছারা ঈশ্বরকে 
'চিনিতে পারা যায় সেই বিদ্যাই মহাবিদ্য। যে কোন 
বিদ্কাই হউক না কেন, তাহার অধ্যয়নে জ্ঞান হয়, জ্ঞান 
হইলেই ঈশ্বরকে জানিতে ও বুঝিতে পারা যাঁয়, ইহাই বিদ্যার 
* গুণ । লোকে সাধারণ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধি ও বিবেচনা 
বলে কেবল আপন সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিয়া থাকে মাত্র 
কিন্তু ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে বা উৎপন্ন করিতে 
পারে না। বিদ্যাবলে ঈশ্বরের সহিত বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রণয় 
স্থাপন হইতে পারে এবং তাহার দর্শনলাভও করিতে পারা যায়, 
তাহা কিন্তু স্বতন্ত্র বিদ্যা ; এই বিদ্যাই মহাঁবিদ্যা ও অসাধার1 
বিদ্য। ; ইহার দ্বারা আপন পরকাল উদ্ধার করিতে পারা যায়। 

ংসারযাত্রা। নির্ববাহ জন্য যে. বিদ্য|। অধ্যয়ন করা যায় 
তাহার নিমিত্ত শিক্ষক ও পুস্তকের আবশ্যক কিন্তু পরকালের 
বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য পুস্তকের আবশ্যক করে না, তাহার পুস্তক 
পাঠ করিয়া কোনই ফল হয় না, সাংসারিক বিদ্যার জন্য 
যেমন শিক্ষক আবশ্যক তেমনই ইহার জন্যও দীক্ষাপগুরু অর্থাৎ 
মুরশেদের আবশ্যক । ইহার গুরুই সর্বেব অর্ববা, এই বিদ্যাকেই 
যোগ বিদ্যা বলে। ইহার জন্য গুরুর মন্ত্রও গুরুর আদেশ 


দশম অধ্যায়। ৩৯৫ 


অনুষারী সাধনাই প্রধান। সংসারে । লিগ থাকিয়াও মন্ত্রে 
সাধনা হইতে পারে এবং সংসাঁর ত্যাগ করিয়াও অনেকে সাধনা 
করেন। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া ইহার সাধনা করিতে পারিলে 
পরিণাম অতি উল্জ্বল হুইয়।৷ থাকে । যে কোন ধর্মাবলম্বী 
হউন, না কেন সাধনা করিতে গেলে তাহার গুরুর দীক্ষা 
আবশ্যক, গুরুর দ্বারা দীক্ষিত না হইলে সাধনায়, কোন ফল 
হয় না। এই দীক্ষার জন্য আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে 
পবিত্র কলাম শরিফের স্থরায়ে “ফতেহ” তাহা প্রমাণ 
করিতেছে" আমাদের পবিভ্র ইসলাম ধর্মে এই বিদ্যা আবহমান 
কাল কেবল সীনা দর সীনা অর্থাৎ অন্তরে অস্তরেই হইয়া 
চলিয়া আসিতেছে । ইহাই মারফতের বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর 
প্রাপ্তির জন্য যোগ বিদ্যা, (ইহার ব্যখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে) 
ইহাকেই ফকিরী অর্থাৎ দরওয়েশী বিদ্যা কহা। যায়। আমাদের 
পবিত্র ইসলাম ধরন্দ্দে জনাব রস্থুলে করিম দঃকে খোদায়ে 
পীক মায়রাজ শ্রবীফে খিরকয়ে' দরওয়েশী প্রদান করিয়া 
তৎসন্তন্ধীয় জ্ঞান দান করেন। পুক্তকে এইরূপ নিদর্শন পাওয়া 
যাফ যে, তিনি নিন্বলিখিত দশজন মহাপুরুষকে মুরিদ করিয়া 
জ্ঞান দান করিয়া ছিলেন, ও আপন খিরকয়ে দরওয়েশী 
খোদায়ে পাকের আদেশ অনুসারে আপন প্রিয় জামাতা! 
আমিরুল মওমিনিন হজরত অলি করম অল্লাহ ওজনুকে 
সমর্পন করেন, হজরত অলি ৭০ জনকে মুরিদ করিয়া 
তাহাদের প্রত্যেক জনকে খেলাফণড অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব প্রদান 
করেন অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেককে খলিফা অর্থাৎ স্বাধীনরূপে 
৬ 


৩০৬ গাহস্থ্য-নীতি। 


দীক্ষা করিবার ক্ষমতা বা অধিকার প্রদ্ধান করেন। প্রথম দশ 
মহ্থাত্মার পবিত্র নাম $_ 


১। হজরত অলি মুরতেজা রজি অল্লাহু অনন্ু। 
২। ৮»  অবুবকর সিদ্দিক 
৩। ১ উমর কারুখ 

৪1 ৮5. উসমান গণী 

৫। মি তলহা 

৬ 


রঙ 


ঞ 


্ জৌোবয়ের রি 
৭। ৬.  বুওবেদ বিনজর্রাহ » 
৮। ৮ সাদ বিন কাস রি 
৯। 9 সইদ ্ 


১০। ৮. অবছুর রহমান ৪ 

হজরত আাঁলি করম আল্লহ ওজহু ষে সকল ব্যক্তিকে মুরিদ 
করেন তীহাদের মধ্যে ৪ চারিষ্পীর ৭ সাত গোরোহ ও ১৪ চৌদ্দ 
খানওয়াদার সৃষ্টি হইয়া সিল-সিলায়ে ফকিরী হইয়া আসি- 
তেছে। (যে ষাঁর পীরের পর হইতে হজরশ অলিপর্ধ্যস্ত 
সিলমিলা অনুযায়ী মুরসেদগণের নামের লিষ্ট অর্থাৎ ফর্দকে 
“লীজরা” কহে)। এই চারি পীর সম্বন্ধে মততেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কেহ বলেন। 

প্রথম মতে । 


১। হজরত ইমাম হসন রজি অল্লাহ অনন্থ 
২ 5. 5 হোসেন 


ঞচ 


দশম অধ্যায় । ৩০ 


৩। হজরত খাজা কমিল বিন জিগ্া্দ রহমতুল্লা। অলেয়হে 


৪1 ৮ ৮ হসন বসরী 2 
দ্বিতীয় মতে। 
১। হজরত খাজা ওয়েসকর্ণী রজি অল্লাহ অনন্ 
২। ৮. ৮ হসনসির্রী রর 
৩। ৮ ৮. কমিল বিন জিয়াদ রহমতুল্লা অলেয়ছে, 
৪1 ০ ৯ হসন বপরী টু -8 
রং তৃতীয় মতে । 


ওয় ও ৪র্থ মহাত্মার নাম আছে, তদ্যতীত ১মু ও ২য় শ্থলে 

হজরও অবহছুল্লামন্কি ও হজরত অবছুল্লা বহরির নাম দেখিতে 

পাওয়া যায়। এই তিন মতের মধ্যে কোন্‌ মত প্রবল তাহা 

শির্ণয় করা বড়ই কঠিন; আজ পর্যাস্ত তাহার মীমাংসা হয় 

নাই। এই চারি পীর হইতে সাত গোরোহ অর্থাৎ খানদান 

হইয়াছেন, যথা-__ | 

১ম কমিলিয়া হজরত খার্জা কমিল বিন জিয়াদ হইতে 

২য়স্বসরিয়া ».. ৮. ওয়েস কর্ণী হইতে 

ওয় অনসারিয়া ».. 5. অনসারী হইতে 

৪র্থকলন্দরিয়া ৯». » মদায়েওনী কলন্দর হইতে 

€ম সোলেয় মানিয়া » ৯» “সালেমান ফার্সী হইতে 

৬ষ্ঠ নখশ্‌ বন্দিয়া ,, ১ কাসেম বিন মহম্মদ বিন অবি- 
বকর সিদ্দিক রজি অল্লা 
অননু হইতে 


৩০৮ গাহস্থ্য-নীতি। 
ধম সির্রীয়। হজরত খার্জা হসন সির্রী সকতি হইতে। . উপরি 
লিখিত চারি পীরের মধ্যে ৪র্থ পীর হজরত খাজ। হসনবসরী 
কএকজন খলিফা করেন তাহাদের মধ্যে _ 
১ম হজরত খাজা আবছুল ওয়াহেদ বিনে জয়েদ কুদস্ল্লাহ সির্রহ্ছ 
২য় % ৮ হবিৰ অজমী ্ 

প্রধান ছিলেন, তন্মধ্যে 
১ম হইতে ১। জয়েদ 

২। আয় আজিয়া 


৩। অংমিয়া 
"৪1 হায় বরিয়া 
৫। চিশতিয়া 
২য় হইতে ১। হবিবীয়। 
॥ তায় ফেরিয়া 
৩। করখিয়। 
81 সকতিয়! 


৫। জোনায় দিয়া 

৬। গাজরওনিয়। 

৭। তিরতওসিয়। 

৮। ফের দওসীয়! 

৯1 সহর ওরিয়া পু 
ইহাদের এই ১৪ চৌদ্দ মহাপুরুষের নামেই ১৪ চৌদ্দ খান 
ওয়াদা জারি হইয়া আসিতেছে । ইহাদের পছিত ৭ সাত . 


“দশম অধ্যায় । ৩০৯ 


গোরোহের কোন সম্বদ্ধ না থাকায়া (লোকে কেবল চারি পীর 
ও চৌদ্দ খান ওয়াদা বলিয়াই থাকে । ৭সাত গোরোছের 
কোন কথা বলে না! ১ম পাঁচ খান ওয়াদা ভুক্ত দরওয়েশ- 
গণ সাধারণত “চিশ্তিয়া” ও ২য় নয় খানওয়াদ! ভুক্ত 
দ্রওয়েশগণ 'কাদরিয়া” নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছেন। 
. চিশ্তিয়া খানওয়াদা £__- 


১। জয়েদ হজরত খাজা আবদুল ওয়াহেদ বিনে জয়েদ 
রহমতুল্লা অলেয়হে হইতে 
২। আয়"আজিয়া ১, ১১ ফজয়েল বিন আয়েজ রর 
৩। অধমিয়া ৯১ সুলতান এক্রাহীম বিনে অধম 
'বখলী ১ 
৪ হায় বরিয়া ,, ১, হায় বরতল বসরী 5 
৫। চিশ.তিয়া ০, অবু এসহাক চিশতি 


ইহাদের মধ্যে ১৫ গোরোহ হইয়াছেন; তীহাদেরই মধ্যে 

হজরত খাজা মইনউদ্দীন চিশ.তি হইতেছেন; ধীহার মজার 

পাক আজমীর নগরকে পবিত্র করিয়াছে। এই খান- 

ওয়ার মধ্যে কলন্দরিয়া গোরোহ নামক এক গোরোহেরও 

স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা হজরত শাহ বু অলী কলন্দর হইতে জারি 

হইয়াছে । 

.. কাদরিয়া খানওয়াদ!। 

১। হবিবিয়া হঞজরত খাজ। হবিব অজমী কুদ হুল্লাহো। 
সিররহুল অজীজ হইতে 

২) তায় ফুরিয়া , ৯» বাইজিদ বস্তামী 4 


৩১০  গাস্থ্য-নীতিণ 

৩ । করখিগনা হজরত খাজা মারুফ করখী : অজীজ হইতে ' 
৪। সকতিয়। ৮.৮ হুসনসির্রী সকতি : » ৯» 
৫। জোনায় দিয়া ,, ,, জোনায়েদ বোগদাদী ১. ১৯- 
৬। গাক্পরওনিয়া ,, ১ অবু এসহাঁক গাজর ওনী » 7,” 


৭। তির তওসীয়া ,, ,, অবুল ফরেহ তেরতওসী », :» 
৮1 ফের দওসীয়া ,, ১, নজিবউদ্দীন কবরা ফেরদওসী , 
৯। সহরওরিয়া ,, ১১ সেখ শাহাব উদ্দীন সহরা ওরদি » 


এই কাদরিয়া খানওয়াদা হইতে২১৭ গোরোহ হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে এক গোরোহ আছেন তাহাদিগকে সদা গোহাগ 
বলে। আর এক গোরোহ আছেন তীহারা. পায়ে ঘুঙ্গুর 
পরিয়া থাকেন। আর এক গোরোহ আছেন তাহারা আপন 
মুখে মাটি মাখেন ও চারি আবরু সাফ করিয়া রাখেন এবং 
মাথায় একটা রুমাল বান্ধিয়া থাকেন। আর এক গোরোহ 
আছেন তাঁহারা আপন আপন কপালে আলিফ অক্ষরের ন্যায় 
ধুলির দ্বারা দণ্ডরেখা একটা করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দু ফি 
মুদলমান তীহাকে সহজে চিনিতে পারা কঠিন। এই কাদরিয়া 
খান ওয়াদার ৭ম খানওয়াদার .মধ্যেই হজরত গওস রববানী, 
সরচশময়ে হক্কানী জনাব গওস্থুল আজম গীরাণ পীর দস্তগীর 
২/ হুজরত খাঁজ! সইয়দ মহিউদ্দীন আবছুল কাদর জীলানী কুদ 
স্ল্লাহুল অজিজ হইতেছেন, এক্ষণে ইহারই তরিকা পৃথিবী 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; খোদাওনতালা ও রস্থুলে মকবুল দঃ ইহাকে - 
অসাধারণ ক্ষমতা ও অসীম ইজ্জ এবং মরতবা প্রদান করিয়া- 
ছেন। এই মতের মুরিদানই পৃথিবী মধ্যে অধিক। হিজরী 


লন ৪৭০ সালে অজম দেশে ইহার ডুন্ম, ইনি বগদাদনগরে 
দেহত্যাগ করেন, এই নগর তাহার পাক ও পবিত্র. দেহ ধারণ 
করিয়াছে বলিয়া জগতে বগদীদ শরিফ বলিয়া খ্যাত । জনাব 
হজরত পীরান পীর দস্তগীর রবিওসসানী মাসের ১১ই তারিখে 
মানবলীলা সম্বরণ করেন বলিয়! তাহার মতাবলম্মীগণের মধ্যে 
অনেকেই প্রতি বসর এ তারিখ ধরিয়া ফাঁতিহয়ে এয়াজদহুম 
করিয়া থাকেন। নখশ বন্দীয়া খানদানের মধ্য হুইতে' 
মুজদ্দদিয়া খানদীন হইয়াছে, এই খানদান হজরত আহমদ্ন 
মুজদ্দদেসসানী হইতে জারী হইয়াছে । জনাব রন্থুলে খোদা দঃ 
হইতে আপন পীর পর্য্যন্ত, কে কাহার মুরীদ, তাহা৷ জানিবার 
প্থাকে সিল-সীলা, কহে। এই পীরগণের যোগ, তপস্থা 
ও সাধনার প্রক্রিয়া ভেদে ইহাদের মতভেদ ও তদসুলারে 
অনেকের মধ্যে বাহ্িক আচার ও ব্যবহারেরও বিভিন্নতা . 
দেখিতে পাওয়া যায় ; ফলে সকলই এক, কেহ শরীরের উপর 
কষ স্বীকার করিয়া সাধনা করেন, কেহ বা নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের 
দ্বারা তপস্যা করেন। হিন্দু ধন্মের যোগ অনুষায়ী সাধনা ও 
এইরূপ, আমাদের পবিত্র ইসলাম ধশ্মে যোগ সাধনার নিমিত্ত 
চারি স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা “নাস্ৃত,৮''মলকুত,৮“জবরুত” 
ও “লানত” । সাংসারিক চারি পথের সহিতও ইহাঁদের 
সামগ্তস্য রহিয়াছে,(বা “শরিয়ত,” “তরিকত,” “হকিকত” ও 
“মারফত” |  ইহাদ্দিগকে তরিকা কহা যায়। এই চারি 
তরিকা হইবার কাঁরণ এই যে, জনাব পাক পয়গম্বর মহম্মদ 
মুস্তফা দঃ প্রকাশ্যভাবে পবিত্র বাক্য দার! যাহ! প্রকাশ করিয়া 


৩১২ গাহস্থ্য-নীতি 


(িয়াছেন 'তাহাই শরিয়ত, উহা কিন্তু অন্ধকার রাত্রের স্যায় 
(ইহা ফকির অর্থাৎ সীধুব্যক্তিগণের বচন )। তরিকত তাহার 
কার্ধা, নক্ষত্র স্বরূপ। হকিকত তীহার বিবরণ, চন্দ্রের সম- 
ভুল্য। মারফত তাহার গুঢ মর্ম, উহা সূরধ্য সদৃশ । কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে তুলনা করিতে গেলে শরিয়ত যেমন তরণী, তরিকত 
সমুদ্র, হকিকত ডুবারু ও মারফত মুক্তা হইতেছে। এই ষোগ 
বা সাধনা বিদ্ভার শিক্ষা অবলম্বন করিলে ক্রমান্বয়ে . প্রথম 
তিন স্থান অতিক্রম করিয়া যখন সর্বশেষ স্থান লাহুত অর্থাৎ 
মারফত প্রাপ্ত হন তখনই তিনি মুক্তা হস্তগত করিতে পারেন 
অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের দর্শন লীভ করিতে পারেন, এমন কি তিনি 
ঈশ্বরে লীন হইয়। যান।) এই মহাবিদ্া ও অসাধারণ বিস্তার 
জগ্ঠ প্রকৃত ও সিদ্ধ গুরুর নিকট দীক্ষা বা মন্ত্র লওয়। আবশ্যক । 
প্রত্যেক ধর্টেই দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং প্রায় সকলেই 
দীক্ষিত হইতেছেন ও ধন্মের আদেশ পালন করিতেছেন ? 
এই নিমিত্ত অনেকেরই পৈত্রিক গুরু রহিয়াছে, তিনি পৈত্রিক 
বলিয়া জোর করিয়াই মন্ত্র দিয়া থাকেন ও অনেকে তীহা- 
দিগকে আপনাদিগের পুর্ব পুরুষের গুরু বলিয়াই ছাড়েন না 
তীহারই নিকট মন্ত্র লইয়া থাকেন। এই একার পৈত্রিক গুরুর 
কোন গুণ বা ক্ষমতা আছে কিনা তাহ দেখেন না; অনেকের 
এই বিবেচনার ধারণাই নাই এবং অনেকের আবার এইরূপ 
বিচার ও বিবেচনা! করিবার কোন ক্ষমতাই নাই এই জন্য আপন 
সেই পৈত্রিক গুরুকেই মহ বলিয়া বুঝিয়। লন; এই নিমিত্ত 
মুরিদান অর্থাৎ শিষ্য মণ্ডলীর এইরূপ বিবেচনা শক্তির খর্ববতা 


দশম অধ্যায়। ৩১৩ 


দেখিয়া এই প্রকার গুরুগণ- একবার একদিন মাত্র মন্্রদিয়া 
বা দীক্ষা দান করিয়া আপন জীবদ্দশার 'ন্ত অথবা পুরুষানুক্রমে 
অময়ান্তরে এমন কি ব্সরাস্তে আগমন করিয়া এক প্রকার 
উপায় করিবার নিমিত্ত বেশ, সুন্দর ও সহজ পন্থা অবলম্বন 
করিয়া লন; এবং সময়ে মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা ও কবজ, মাছুলী 
অর্থাৎ রি তাবিজ আদি প্রদান করিয়া কিম্বা কেহ সাদা 
কাগজ এক খণ্ডকে (ইহা স্বচক্ষে দেখা) উত্তমরূপে ভাজ করিয়া 
দিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে গলায় বা বাহুতে বান্ধিয়া রাখিবার 
জন্য ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ও বেশ ছু পয়সা উপায় করিয়া লন। 
এইরূপ গুরুর নিকট বিশেষতঃ ধাহার এই প্রকার ব্যবসায় 
আছে তিনি পৈত্রিক হউন কি নাই হউন, উপযুক্ত হউন কি 
মাই হউন, তাহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া বা দীক্ষিত হওয়া 
কোন অংশেই উচিত নহে । যিনি আপন রিপুর বশীভূত, অর্থাৎ 
ধিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না ও যিনি আগন অযথা 
গ্অন্ায় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না এবং যাহার অন্তঃকরণে 
ঈর্ষা, দ্বেষ ও মিথ্যার সংক্রব বিদ্যমান আছে ও তীহার দেহ 
ও,.মনকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট 
মন্ত্র লওয়া অথবা দীক্ষিত হওয়। দূরের কথা, তাহার সংত্রবে 
খাকাই অকর্তব্য। এইরূপ অবস্থায় যিনি আপন পরকাল 
উদ্ধার করিবার জন্য চিন্তা করিবেন, তিনি গুরু' অন্বেষণ করিয়া 
অর্থাৎ গুরুর দোষ ও গুণ তত্ব করিয়া এমন কি গুরু নির্বাচন 
করিয়া দীক্ষিত হইতে পারেন । সাধারণ কথায় বলে ৫ 
গুরু করবে জেনে ও জল খাবে ছেনে ৮” 


প 


৩১৪ গাহস্থ্য-নীতি। 
অতএব গুরুর গুগ, পরীক্ষা "করিয়া গুরু অবলম্বন করা 
কর্তব্য, তবে যেন গুরুর তত্ব করিতে করিতে অদীক্ষিত থাকিয়াই 
কাল কাটিয়া না যায়। প্রত্যেককে মন্ত্র লওয়া চাই এবং 
সেই মন্ত্রের সাধনা করাও আবশ্যক, নচেৎ পরকালে পরিত্রাণের 
আশা খুব কম। এই মন্ত্র বা দীক্ষার দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা 
হইয়া থাকে, আত্মা বিশুদ্ধ হইলে দেহ ও মন উজ্জ্বল ও নির্মল 
হুইয়া অন্যায় ও অধর্্ম কার্ধ্য হইতে বিরত থাকে, অতএক 
ইহাতেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্জল সাধিত হয়। এক্ষণে 
অনেক গুরু অর্থাৎ পীর সাহেবগণের গুণ অনেক প্রকার 
প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তবে ইহা যে কেবল হালের, তাহা নহে, 
বনুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে । আমাদের মধ্যে স্থান 
.. বিশেষে ইহীরা কোথাও “মিএাজি” কোথাও পমিএা সাহেব” 
,কথিত হইয়া .থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ বাৎসরিক কর 
আদায়ের পীর সাহেব, কেহ ছুরী পড়িয়া দিবার পীর সাঁহেব, 
কেহ পৈত্রিক পীরত্ব গুণেই পীর সাহেব, কেহ দোয়া তাবিজের 
জন্থই পীর সাহেব, কেহ সামান্য ভূত ও পেত্বী ছাড়াইবার জন্যও 
পীর সাহেব, কেহ বা জীনখবিবস তাঁড়াইবার ও তেগ চাপাই্য়া 
অথব! ধরিবার জন্যই পীর সাহেব, কেহ মৌলুদ শরিফ পাঠ 
করিয়া শুনাইবার জন্য ও পীর সাহেব, কেহ কা টুমটাম ওয়াজ, 
নসিহত ও যুরিদানগ্ণণের মনরক্ষার্থের হদিস বয়ান করিবার, 
পীর সাহেব, কাহারও বা রুজুয়াতের ইসম ২।৪টা অমল 
থাকায় তাহার কেরামত ও বুজরুগী দেখিয়াই পীর সাহেব, 
কেহ বা প্রকাশ করেন আমি মুরিদ করি না, পিরী ও 


. বশন অস্যায় |. ৩১৫. 


মুরিদী করিবার জন্য আমার পীরের আদেশ আলার: প্রতি: 


' নাই, তবে (আমতা আমতা করিয়া ) ৫লাক বিশেষে ২1৪ জন- 


ম্নাত্র । কেহ বা ২।৫ জন কিস্বা ক্ষমতা অনুসারে ১০২০ জন 


*.অনুচর বেগিত হইয়া কিম্বা বেতনভোগী অনুচর নিযুক্ত করিয়া" 


রাখেন, তীহারা নিয়ত অপরের নিকট পীর সাহেবের গুণের 


ব্যাখা প্রকাশ করিয়াই থাকেন, কখন প্রকাশ করেন “অদ্য 


দ্বশ দিন হইল হুজুর গোশাতে আছেন ;” কখন বলেন “পাঁচ 
দ্বিন হইল হুজুর চিল্লা. লইয়াছেন, আহার অল্ম একেবারেই 


ত্যাগ করিয়াছেন কেবলমাত্র এক গুষ জলের উপর, নির্ভর, 
এই সামান্য বয়সে হুজুরের এই প্রকারে ১০২০ চিল্লাই 


হইয়া গেল, খোদায়ে পাক তীহাকে ভূত ও ভবিষ্যত ও 
বর্তমান সমুহ 1বষয় রওশন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি 
হাসেলের কলাম অর্থাৎ বাক্যসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, যখন 
ষাহাকে যাহা বলেন তখনই তাহার প্রতি তাহাই ফলিয়া যায়। 
হুজুরের দর্শনলাভ করাই ছুরূহ, হুজুরের আদেশ না হইলে 
নিকটস্থ হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হুজুর অনেক সময়ে 


রোজা ই রাখেন এবং তসবিহ ও তেলাওতে মশগুল থাকেন?” 
০ 


ইহাতে পীর ও অনুচরগণের ভাগ্য বেশ স্থুপ্রসন্ন হইয়া যায়, 
অনুচরগণের এইবূপ কার্য্যেই পীর সহেবের গুণ ও ইভ্জতের 
আর সীমা থাকে না। বনহুকালের বচন আছে-_ 
পার্শী। 

“পীর নষি পরন্দ মুরির্ী। মি পরানন্দ | 
ইহার অর্থ এই যে পীরগণ উডভিতে পারেন ন! কিন্তু মুরিদানগণ 


চে 


৩১৬ গাহস্থ্য-নীতি.। 


পীরগণকে উড়াইতে থাকেন। এই- প্রকারে পীর সাহেবগণ 
অনেকেই ইহসংসারে!: ষে যার গুণ ও ক্ষমতা অনুসারে বেশ 
ছু পয়সা উপায় করিয়া লইতেছেন ; ইহাদের অর্থই সংসারের 
সার। ইহীদের মধ্যে কাহাকেও স্থান ও ভাষা বিশেষে “খোন-? 
কারজী*ও বলিয়া থাকেন। ইহাদের স্বভাব চরিত্র ও কা্য- 
কলাপ দেখিয়া ইহাদিগকে “খুঁখার” অর্থাৎ রক্তশোষক 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে এমন কেহ বলিতে পারেন 
না যে, এখন কোথাও উপযুক্ত পীর নাই, অনেক স্থলে অনেকেই 
পীরের উপযুক্ত পীর রহিয়াছেন, এইরূপ অনেক স্থলে পীরের 
দরগা রহিয়াছে । আমি এস্থলে এরূপ কোন স্থান ও ব্যক্তি 
বিশেষের নাম করিতে পারিলাম না এবং আমিও যে সকলকেই 
জানি তাহাও নহে, কিন্তু এরূপ অবস্থায়” আমি আপন পীর ও 
মুরশেদ জগদিখ্যাত, বিদ্যার সাগর, প্রকৃত সাধু ও সিদ্ধ- 
পুরুষ, নিঃন্ার্থবান মহাপুরুষ, প্রসিদ্ধ জৌনপুর নিবাসী প্রাতঃ- 
স্মরণীয় জনাব মত্তলানা সৈয়দ কেরামত আলিশাহ কুতুব রববামী 
মরহুম ও মগফুর সাহেবের মাত্র নাম পাক উল্লেখ না 
করিয়া থাকিতে পারিলাম না। খোদায়ে পাক আপন রুল 
মকবুলের দঃ তোফায়েলে, তাহাকে অক্মদ্দেশে প্রশংসার 
অতীত করিয়াছিলেন। জামার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতা কি 
যে তাহার প্রশংসা করি ; ইসলাম জগতে তাহার নাম এখন ও 
কাহারও অবিদ্দিত নাই । খোদাও রস্থুল দঃ তাহার পবিত্র 
আত্মার ও তীহার বংশধরগণের মঙ্গল করুন এবং রোজগারী 
পীর সাহ্েবগণকে হেদাত্রৎ করুন ইহাই প্রার্থনা । 


দশম অধ্যায়। ৩১৭ 

২। (পীর ও যুরশেদগণ স্বতাবত “দ্কুফি” নামেই "অভিহিত 
হন, ইহাদের মধ্যে ছুই সম্প্রদায়, “সালেক” ও “মজজুব” ) 
 ইহাদিগকেই পীর, ফকির, দরওয়েশ ও আওলীয়া আদি বলা 
হয়। মজজুবগণ সচরাচর “তারেকদ-ছুনিয়া” অর্থাৎ সংসার- 
ত্যাগী হইয়। থাকেন, সালেকগণ তাহা হন না, তবে কোন 
মজভুব পরে সালেকও হইয়া যান এবং কোন সাঁলেকও পরে 
মজভুব হইরা পড়েন। সালেকগণ স্বভাবত পবিত্র শরা 
শরিফের বশবর্তাঁ হইয়! থাকেন কিন্তু মজজুবগণ প্রায়ই তদ্রপ 
হন না, ইহারা আপন কর্মে যে অভাবনীয় ও অনির্ববচনীয় 
স্থুখ অনুভব করিতে থাকেন তাহার নিকট সাংসারিক মিথ্যা 
স্থখ তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান হয় এবং সাংসারিক বিধি ও ব্যবস্থা 
অর্থাশু পবিত্র শর। শরিফের বশীভূত হইয়া থাকিতে পারেন না। 
কেহ বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন, ৫কহ উদ্ীসীন হন, কেহ বা 
বোবা, কেহ বা পাগল সাজিয়াই নানা স্থানে বেড়াইতে থাকেন, 
কেহ বা! সাধারণের নিকট দ্বৃণা্য হইবার বাসনায় অপবিক্রু 
স্থানে থাকিয়া কুকুর ও বিড়ালাদি সহ উচ্ছিষ্টার্দি অপবিত্র 
দ্রব্য" ভক্ষণের প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন; ফলতঃ যিনি যখন 
-যে প্রকারে থাকিবার জন্ত আদিষ্ট হন তিনি তখন তদ্রপই 
কার্ধ্য করিতে থাকেন । ইহারা যাহাকে' আপন মত হইতে 
থারিবে বলিয়া দেখিতে বা বুঝিতে পারেন তাহাকেই আপন 
গুপ্তধন অর্পন করেন অর্থাৎ তীহাকেই শিষ্য করিয়া দীক্ষ। দান, 
করেন। তীহাদের কঠোর যন্ত্রণা ও সংসারত্যাগত্ব দেখিয়া 
সাংসারিক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তীহাদের নিকট দীক্ষা 
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প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেও সাহসিক হন না; ষীহারা সাহদিক 
হন তাহাদের মধ্যেও ফিনি তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন তিনিই সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন। দাংসারিকগণ 
সালেকগণের নিকটই দীক্ষা প্রাপ্ত হন; ই'হার্দের নিকট মজজুব 
গণের ন্যায় সংসার ত্যাগত্ব অর্থাৎ তজ্রপ কঠোর যন্তণা নাই, 
তবে “চিল্লাকশী ও “তর্কহয়ওয়ানাৎ” আর্দি সহকারে আরাধনা 
ও উপাজনা করিতে পারিলে তদনুষায়ী ফলও পাইতে পারেন। 
আজকাল দহরে, নগরে, গ্রামে, পল্লিতে, হাটে; বাজারে, পথে 
ও ঘ্বাটে সর্বত্রই পীর সাহেবগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহারাও সালেক, ইহাদের দীক্ষায় কাহারও কোন শিক্ষা ক! 
জ্ঞান হউক আর নাই হউক, মন্ত্র সাধনায় কোন ফল পান আর 
নাই পান, অথবা কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন আর 
নাই পারেন, পীর মহাশয়গণের অভিপ্রেত অর্থ প্রদীন ও অন্য 
আর একটা বিষয় বেশ উত্তমরূপেই শিক্ষা পান তাহা পীরু 
সাহেবের খিদমৎ অর্থাৎ আপন পীরে আত্মসমর্পন অর্থাৎ পীরের 
“পরশতেশ অর্থাৎ পীর পু্ঞা। ইহাদের মুরিদানগণ এভাবে 
ও প্রকারে আপন আপন পীরের মনস্তষ্টির নিমিত্ত এক্সপ 
গুণানুবাদ ও সন্মান এবং খেদম্ড করেন যে দেখিলে বোধ : 
হয় মুরিদানগণ যেন খোদা ও রস্থুল দরঃকে একেবারেই 
ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দিন ও ভুনিয়ায় সর্ব বিষয়ের আশা ও 
তরসা পীর সাহেবের কদমে মোবারেকে নির্ভর করিতেছেন । 
প্রকৃত সালেকগণ এই সব প্রক্রিয়া হইতে ছুরেই থাকেন, 
" কারণ তীহারা “শরিয়া,* “তঠিকৎ” “হকিকৎ” ও “মারফৎ» 
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হুইতে এক পদ্র বিচলিত হুন না। মুরিদানগণকে খোদা 
ও রন্থুলের দঃ খেদমতের পথ ভুলাইয়! দিয়া তাহাদের খেদ. 
মতের ন্যায় খেদম লওয়াও জ্ঞানবান পীর বা সালেকের 
কার্ধ্য নহে, ইহা চারি তরিকার সম্পূর্ণ বিপরীত ; এই -নিমিস্ত 
সাধুকুলশিরোমণি, মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত মত্তলানারূম 
আলেয়ছে রহমণ্ড বলিয়। গিয়াছেন।-_ 


পাশী। 
*. এআয় বস। ইবলিস আদম রয়ে হস্ত 
পদ বহর দস্তে নবায়েদ দাদ দস্ত” 


ইহার অর্থ এই ষে অনেক শয়তানই মনুষ্যাকৃতিরূপে -জগতে 
রহিয়াছে অতএব যাঁর তার হাতে হাত দিও না অর্থাৎ যে সে 
ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হুইও না, এই নিমিত্ত যেমন তেমন 
সালেক অর্থাৎ পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়া কর্তব্য নছে।'. 
এই প্রকার পীর শরাশরিফ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে ধর্তব্য। 
মজজুবগণও পবিত্র শরাশরিফ অনুযায়ী প্রকাশ্য কোন কার্য্য' 
কৰেন না বরং বিপরীত করেন, তদনুরূপ তীহারাও পবিত্র শরা- 
শরিফের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না। এক সময়ে 
সাধুকুল চুড়ামণি ও মজজুব শ্রেষ্ঠ “মনসুর” “অনলহক” অর্থাৎ 
আমিই খোদা ও শম তবরেজ “কুমবইজনী” অর্থাৎ উঠ আমার 
আদেশে, শব্দ উচ্চারণ করিয়া ছিলেন বলিয়াই পবিত্র শরা' 
শরিফের ক্ষমতা হইতে উদ্ধার হইতে পারেন নাই; তথকালে 
অলমায়েদিনগণ অবশ্যই জানিতেন যে ইহার! অসাধারণ সাধু ও 
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“ওয়াদেলে হক” ইহাতে কোনই জন্দেহ নাই কিন্ত করিবেন 
কি শরাশ্রিফের মর্যাদা রক্ষা ও ভবিষ্যতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত 
সমাজে এই প্রকার বাক্যের ব্যবহার ও বিস্তার হইয়। গেলে 
ধন্দম ও সমাজে অশেষ অমঙ্গল ঘটিতে পারিবে এবং তাহার! 
কোন সময়ে খোদাওন্দ করিমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও 
বসিতে পারিবে এই নিমিত্ই অলমায়েদিনগণ দ্বারা মহ্ষী 
মনস্থরকে শুলী দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং শম্মতবরেজের 
ছাল ছাড়াইয়৷ দেওয়৷ হয়। মনন্থুর ওজদে আসিয়। অর্থাৎ দশ? 
প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে খোদ। বলিয়াছিলেন ও শমশ তবরেজ 
পথিমধ্যে সম্মুখে একস্থানে একটা মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে “আমার আদেশে উঠ,» তাহার বলা 
উচিত ছিল, “কুম বই জনিল্লাহ” অর্থাৎ খোদার অদেশে উঠ 
কিন্তু খোদ। আপন বন্ধুর বাক্যানুযায়ী তৎক্ষণাৎ সেই মৃত 
দেহকে জীবিত করিয়াছিলেন) পবিত্র শরাশরিফের এইরূপ 
বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ জন্য শরাশরিফ অনুসারে এইরূপ ব্যক্তি 
গণেরও প্রীণদণ্ড হইয়া গিয়াছে । সালেক ও মজজুবগণের 
দরজা ও মরতবার মধ্যে কোনই বিভিন্নতা নাই, ইহাদের উন্ভয় 
সম্প্রদায়ই “গণ্য” ও “কুতৰ” আদি হইয়া থাকেন, ভবে 
ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, সালেক মহাপুরুষগণ 
রর কর্তৃক জগতে অসংখ্য লোক শিক্ষা ও দীক্ষা পাইয়া অশেষরূপে 
উপকৃত হুইয়া থাকেন কিন্তু মজজুবগণ দ্বারা তাহা হয় না; 
তাহারা নিজ কার্যেই অস্থির এবং পাগল । মনুষ্যদেহ যেমন 
আব, আতশ, খাক ও বাদ এই চারি ভুত দ্বারা গঠিত তেমনই 
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আমাদের ধর্রূপ দেহের অবলম্বন “রিয়ৎ”, “তরিকত,” 
“হকিকত” ও “মারফত” এই চারিটা থা আমাদের ইহকাল 

, ও পরকালের স্থখ ও শান্তির আশ্রয়। সাংসারিক দেহের 
চারিটা ভূতের মধ্যে পরস্পরে যেমন ঘনিষ্ঠ হন্বন্ধ, ধর্মরূপ 
দেহের পন্থা চতুষ্টয়ের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। একটা - 
ভুতের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হইলে যেমন সমস্ত শরীরে 
অনিষ্ট হয় তেমনই এই পন্থ। সমূহের সহিত ধর্মমরূপ দেহের 
অবস্থাও অবিকল তাহাই হইয়া পড়ে; একের সন্থিত 
অপরের অসামগ্তস্য ঘটিলেই ধর্মে, কন্মে এমন কি ইমানে 
কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহাই আমার রস্থুলে 
পাকের দঃ ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য । এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে 
ধর্মের “রুকুণ” অর্থাৎ স্তম্ত বলিয়া নিদ্দিষ$ট করিয়াছেন। 
একটা ভূতর্ূপ স্তস্তের বৈলক্ষণ্যতায় যেমন দেহরূপ অট্টালিকার 
বিপ্প ঘটে তেমনই এই স্তস্তের মধ্যে কোন একটীর বৈলক্ষণ্য- ' 
তাতেও ধর্মমরূপ অন্টালিকার অনিষ্ট হইয়া পড়ে ; এই নিমিত্ত 

প্রকৃত সালেকগণ চারি পম্থাতেই দৃঢ় থাকেন; তীছাদের নিকট 
কেন স্তন্তে কোন দোষ থাকে না। মজজুবগণকে প্রকাশ্য 
কোন বিষয়ে দৃঢ় দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে তাহার! 
ংসারত্যাগী, আমাদের ন্যায় সংসারে লিপ্ত নহেন। সংসারে 
লিপ্ত থাকিতে গেলে প্রকৃত সালেকের অনুগামী হওয়াই 
আমাদের অবশ্য কর্তৃব্য অর্থাৎ প্রকৃত সালেক দ্বারা দীক্ষিত 
হওয়াই উচিত। দীক্ষা! অর্থাৎ মুরিদ হইতে গেলে ৪০ বদর 
বয়ঃক্রমের মধ্যে দীক্ষণ না হওয়াই কর্তব্য, কারণ ইহার মধ্যে 

২১ 


৩২২ গ্লাহস্থ্য-নীতি ।. 


মনুষ্যের জ্ঞানে পূর্ণতা না হওয়াই সম্ভব, এই নিমিত্ত আমাদের 
শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য খোদাওন্দ করিম আপন হবিব মহম্মদ 
মুস্তাফা দঃকে ৪০ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে “নবুয়ৎ” প্রদান না 
করিয়। তাহার পর তাহাকে “নবুয়ৎ” প্রদান ও দীক্ষা্দান করেন। 
দীক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত সালেক চিনিয়া লইতে পারিলেই উত্তম 
নচেও সামান্য ব্যক্তির নিকট হইতে শুভ ফল লাভের আশা খুবই 
কম 1% (সাধারণ পীর সাহেবগণই একরূপ আমাদের সাধারণ 
সমাজের অধঃপতনের এক প্রকার কর্তা, বলিতে গেলে এক . 
সময়ে হঁহাদ্দেরই “হেদা এতের» “"মহীমা গুণে আমাদেয় সমাজে 
সাধারণের মধ্যে রাজ বিদ্যার প্রতি বিস্তর অবজ্ঞ! এবং অশ্রদ্ধা 
জন্মিয়া ছিল, তাহাই এক্ষণে তাঁহাদেরই উপর আমাদেরসমাজে 
বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে, কারণ যিনি 
“মন্দ করিতে পারেন তিনিই ভাল করিতে পারিবেন, ইহাই 
সংসারের নিয়ম, যেমন প্বিষেই বিষ ক্ষয় হয়” ইহারা যদি 
আপনাদের মনোবাই্পৃর্ণোপযোগা “ওয়াজ” ও “নসিহত 
করিবার পরিবর্তে অথবা যে ষার “ওয়াজ ও নসিহতের, শেষে 
যদি রাজ বিদ্য! অধ্যয়নের উপকারিতা এবং তাহার অবশ্য কতুুর 





* বাহ। দোষ বলিয়! সাধারণের নিকট ধর্তব্য হইতে পারে অর্থাৎ যিনি অর্থীদির 
হমতা। ত্যাগ করিতে না পারিয়া্ছেন, অথধ1 যিনি কোন প্রকারের মিথ্যার সংঅব 
তাঁগ করিভে পারেন নাই, তাহাকে সৎগুরু বলিয়া কে!ন প্রকারেই বলা ষাইতে . 
পারে না। কোন দোব দেখা না গেলে অথবা গুরুতে যে সব গুণ থাকা আবশ্তক 
তাহা দেখা গেলে এবং মনের একান্ত অনুরাগ জন্ম হইলে তাহাকে গুরু বলিয়। ধরা 
খাইতে পারে ; ফলত: সৎগুরুগ্রণ যেমন শিব্যকে পরিক্ষা করিয়া লন তদনুরূপ 
কিছুকাল গুরুর দোব ও গুণ পরিক্ষার পর দীক্ষিত হওয়। উচিত অর্থাৎ পরিক্ষিত 
গুরুর স্বার! দীক্ষিত হওয়াই কর্তবা। 


দশম অধ্যায় ৩২৩ 
বিষয় বিশেষরণপে দৃষ্টান্ত দ্বারা না অজ্ঞ মুরিদানগণকে 
ও অপর সাধারণকে বুঝাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে থাকেন. 
তাহা হইলে ই'হাদ্দের এই অসাধারণ বত্বরূপ বৃক্ষে যে কত 
শীঘ্র হ্মধুর ফল ধরিতে পারিবে তাহার ইয়ত্তা করিতে পার! 
যায় না। ইহারা পঙ্গপালের ন্যায় সতত সর্বত্রই বিচরণ 
করিতেছেন, ইহারা সাধারণের ইহকাল বা পরকালের কি যে 
উপকার বলিতেছেন তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক; তবে তাহারা 
যে প্রকারে দীক্ষাদান করিয়া বেড়াইতেছেন তদসহ তাহারা যদি 
এই মহামন্ত্র দানও করিতে থাকেন তাহা হইলে তাহারা 
জগতের ও সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবেন। সাধারণ 
লোকে বিষ্তা অর্জন, করিলে অর্থাৎ স্বজ্ান, হইয়া উঠিলে আর . 
কেহ এই প্রকার অনার পীর সাহেবগণকে ভক্তি ও বিশ্বাষ 
করিতে পারে না বলিয়া আপনাদের চিরকালের ভ্রাস্তিমূলক 
ধুরণাটা এখনও যদি তীহারা আপন আপন মনোমধ্যে পোষণ 
করিতে থাকেন তাহা হইলে তীহারা ষে খোদার দরগাহে কি 
প্রকার দগুনীয় হইবেন তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে 
কাহার সাধ্য, তবে এক্ষণে কোন কোন মহাত্বা আপন আপন 
মহজ্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন দ্বেখিয়া তাহাদের প্রশংসা না 
করিয়া! থাকিতে পার! যায় না )। 

৩। ধিনি সতগুরু অথবা সিদ্ধগুরু অর্থাৎ মুরশেদে 
কামেল তিনি সাংসারিক ব্যক্তিগণকে দীক্ষাদান করিলে যাহাতে 
তাহার মেই সাংসারিক শিষ্যমগুলী আপন আপন সংসার- 
যাত্রা, সচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারেন এবং অন্থায় 


৩২৪ গাহস্থ্য-নীতি । 


অত্যাচার, অবিচার, অধর্্দ, মিথ্যা! ও প্রবঞ্চনাদি কার্য হইতে 
বিরত থাকেন তদনুরর্পই মন্ত্র দিয়া সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে 


আদেশ করেন এইরূপ মন্ত্রের দ্বারা লফলকাম হইবার . 


বাসনা করিলেই এই প্রকার অসৎ কাধ্য হইতে বিরত থাকিতে 
হুইবে নচে ফল খাইবার কোন আশা নাই। এই প্রকারে 
বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলেই তিনি ইহ সংসারে অশেষ প্রতিপত্তি 


ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে পারিবেন| ইহাই সাংসারিক. 


ব্যক্তির দীক্ষা । যিনি সংসারের সংআঅ্ব ত্যাগ করিয়া অথব। 
নিষ্ষাম হুইয়া গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনা করেন 
তিনিই আপন গুরুর সাহায্যে, মন্ত্রের সাধনাবলে (আমাদের 
ধর্ম ) গুরর গুরু মহাগুরু সেই পরম পবিত্র রস্থুলে খোদার 
দঃ দর্শনলাভ করিতে থাকিবেন এবং তীহারই কৃপাবলে স্বয়ং 
ঈশ্বরের সহিত শ্রীতিলাভ করিতেও পারিবেন। যেমন গুরুর 
মন্ত্র ও সাধনা বলে সংসারের যাবতীয় অসৎকার্্য হইতে 
বিরত থাকিবার ক্ষমতা পাওয়া যায়, তেমনই সেই গুরুর 
আজ্ঞানুসারে ও মন্ত্রের সাধনানুমারে খুদ খোদাও রন্থলের 
দর্শনলাভ করিতেও সক্ষম হওয়া যায়। মন্ত্রের সামার 
নিমিত্ত কেবলমাত্র গুকর প্রীতি ও প্রসন্নতার সহিত আদেষ 
বা আজ্ঞা অর্থাৎ সমর্পণ বাক্যই যথেষ্ট, তবে গুরু উপযুক্ত 
অর্থাৎ সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক নচে অনুপযুক্ত গুরুর 
অসংখ্যআজ্ঞায় এবং আজীবনকাল সেই মন্ত্রের সাধনায় 
কোনই ফল হইবার নহে। মহাজ্ঞানী কবির দাস বলিয়া 
গিয়াছেন 


দশম অধ্যায়। ৩২৫ 


হিন্দি। 
"কবির সাধু সিপ হার সৎগুরু লৈওয়াতিবুন 
ত্রিথা গর়্ী এক বুন্দ সে কেয়! করে সমুন্দ 1” ৃ 
ইহার ভাব এই যে, সমুদ্রে অগাধক্লে বিনুঝ ভাঁসিতে থাকে 
তত্রাচ তাহার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের 
অধিকার কালে মাত্র এক বিন্দু জল সেই ঝিন্ুকে পড়িলেই 
তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইয়। যায় ও তত্ক্ষণাশ তাহার মুখ বন্ধ 
হইয়! গিয়া সমুদ্র গর্ভেই ডুবিয়া পড়ে ও তাহাতেই মুক্তা জন্মে । 
সৎগুরু অর্থাত সিদ্ধগুরু ধাহাকে মুরশেদে কামেল বলা যায় 
তাহার ছার দীক্ষিত হওয়াই যথার্থ, তবে সতগুরুগণ অধিকাংশ 
স্থলে কাহাকেও _দীক্ষাদান, করেন না অর্থাৎ মন্ত্রের সমর্পণ 
করেন না। .যদ্দিও কাহাকেও দেন তাহাকে মন্ত্রের সমর্পণ 
করেন না। যাহার্কে তিনি আপন মত উপযুক্ত হইতে পারিবে 
*বিবেচনা করেন বা আপন ক্ষমতাবলে বুঝিতে পারেন 
তাহাকেই মন্ত্র দেন ও মন্ত্রের সমর্পণ করিয়া থাকেন এই মণ্যে 
করিব দাস বলিয়াছেন £_ 


নস্ট 


হিন্দি 
প“কবির অস্ত কেরি রাখ সৎগুরু ছোরী 
আপু সরিথা জে। মিলে তাহি পিয়াওয়ে ঘোরী” 


 ইস্থার অর্থ এই যে, সতগুরুগণ অসৃতকে গোপন করিয়াই 
রাখেন ; তিনি যখন বীহাকে আপন সদৃশ বুঝিতে পারেন 
তীহাকেই সেই অম্বত ঘুরিয়া খাওয়াইয়া দেন। অনেক সময়ে 


৩২৬ গাহস্থ্য-নীতি । 


গুরুগণ প্রার্থীকে অশেষ প্রকার কষ্টদায়ক কার্ধোর সহিত 
সাধনার জন্য মন্ত্র প্রদানকরেন। অনেকে অনেককে দীর্ঘকাল 
পর্য্যন্ত পরিভ্রমণের আদেশ করেন, কাহাকেও দীর্ঘকাল 
কেবল বসিয়াই থাকিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করেন, সে উঠিয়া 
দ্াড়াইতে পায় না, কাহাকেও কেবল দীড়াইয়া থাকিবার 
আদেশ ও ব্যবস্থা দ্রেন, সে আর বসিতে পায় না, কাহাকেও 
ব। শুস্তে ঝুলিবার ব্যবস্থা দেন, কোন ব্যক্তিকে উর্ধে 
পা ও নিম্ে মাথা করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে মন্ত্রের সাধন জদ্য 
অজ্ঞা করেন, কাহাকেও বা নানা প্রকার আসনের দ্বার! 
বসিয়া সাধনা করিবার উপদেশ দেন, কাঁহাকেও ১০1২০ বার 
মাত্র, কাহাকেও শত সহজ, কাহাকেও প্রত্যহ লক্ষবার 
মন্ত্রের উচ্চারণ জন্য আজ্ঞা করিয়া থাকেন, ইহা৷ তাহাদের 
ইচ্ছা, যাহার প্রতি যাহা-আদেশ হইবে তাহাকে ঠিক 
তদনুরূপই কার্য্য করিতে হইবে। যিনি গুরুর আজ্ঞানুরূপ 
অবিকল আদেশ পাঁলন করিবেন তিনিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবেন ও সিদ্ধ হইতে পারিবেন এধং তখনই তিনি 
আপন ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। কেহ বা ভাগ্য গুড 
আরম্তকাল হইতেই আপন ফল পাইতে থাকেন। এইরূপে 
গুরু ও আপন ক্ষমতা বলে শিল্তের কার্য ও ক্ষমতা বুঝিতে 
পারিয়। তাহাকে আবশ্যকীয় অধিকার অর্পণ করিয়া দেন; 
তখনই তিনি যাহা কখনই পাইবার নহে, যাহা কখনই দেখিবার 
নহে ও যাহা চিন্তার অতীত অথব! যাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে 
পারা যায় না, অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, আকাশ ও পাতালাদি স্থান 
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সমূহে দৃষ্টি ফেলিলেই দেখিতে পাইবেন এবং এই "দিব্য চক্ষে 
খুদ খোদা ও রন্থুলের দঃ দর্শন লাভ করিবেন এবং বাক্যালাপও 
করিতে সমর্থ হইবেন। এই অসার দেহ এক স্থানে থাকিবে, 
আত্মাকে বখ। ইচ্ছা! তথায় লইয়। গিয়া যেকোন দেহ গঠন 
করিবার ক্ষমতাও হইবে, চক্ষের পলকে লক্ষ যোজনের সংবাদ 
দেওয়া ও লওয়া কর্রেতে পারিবেন। আমরা সংসার সেবক, 
অসার ভক্ষ্যক ব্যক্তিগণ আজীবন কষ্ট করিয়া কখন মনকে 
সন্ভতোষলাভে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হই না, কখন কাহারও 
ইচ্ছ। সীর্নার শেষে উপস্থিত হইতে পারে না, যাহার যতই 
উন্নতি হইতে থাকে তাহার ততই ইচ্ছার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
অবশেষে তাহার আর আয়ুঃ কুলায় না, ইচ্ছাপূর্ণ হইতে না 
হইতেই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। ঈশ্বর ই 
জগতে কোন সাংসারিক ব্যক্তিকে ইচ্ছার শেষ সীমা পর্যযস্ত 
উপস্থিত করেন না, কারণ ইচ্ছার সীমা নাই। যাহারা এই 
*অসার সংসারে ইচ্ছার অভিলাষী না হইয়া সেই একমাত্র 
খোদাও রস্থুলের অভিলাধষী ঈশ্বর তীাহাদিগেরই ইচ্ছাকে শেষ 
সাস্বায় উপস্থিত করিয়া দেন অর্থাৎ সাংসারিক ব্যক্তিগণের 
ভাগ্যে যাহা কখনই ঘটিবার নহে, তাহা, অর্থাৎ তাহাদিগকে 
আপন দর্শন দান করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া দেন। 
. তখন তীহারা স্বয়ং ঈশ্বরে লীন যইয়া পড়েন, তণ্কালে তাহাদের 
কার্য্যকলাপ অদ্ভুত ও অসাধারণ হইয়। পড়ে। এই অপরিসীম 
আনন্দ ও অতুলনীয় সুখ অনুতৰ করিতে গারেন বলিয়াই 
তাহারা এই অসার সংসারের যাবতীর় মিথ্যা সুখ, সচ্ছন্দত। ও 
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অলীক মায়া মমতাকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া ত্যাগ 
করিয়া থাকেন এবং অপদার্থ দেহকেও কিছুই জ্ঞান করেন না 
অশেষ প্রকার কষ্টকে স্ুখই বলিয়া বিবেচনা করেন । এই 
সব কারণে তাহারা আপনাদের এই বিচ্ভাকে কোন প্রকারেই 
প্রকাশ করেন না গোপন করিয়াই রাখেন । খীহারা এই 
প্রকারের মন্ত্র গ্রহণ করেন তীহাদের জ্ুন্য সাধনাই প্রধান, 
তাহাদিগকে গুরুর আদেশানুরূপ কার্ধ্য করিতেই হইবে নচেৎ 
কোন ফল হইবে না। এই মন্মে কবির দাস বলিয়াছেন । 


হিন্দি ন্‌ 
“কবির ওরু ধোবি শিশ কপড়া সাবন স্যজনহাঁর 
ধ্যান শীলা পর ধোইও নিকলে জোতি অপার” 


ইহার অথ” এই যে, গুরু ধোপার স্যায়, স্বয়ং স্থষ্ঠিকর্তা সাবনের 
তুলা, ধ্যান অর্থাৎ সাধনরূপ পাথরের উপর, মন্ত্রূপ কাপড় 
ধোলাই করিলেই তাহার অপার জ্যোতিঃ বাহির হইবে । 
অতএব বিনা সাঁধনাতে অথবা বিনা কষ্টে এই অভাবনীয ও 
অচিস্তনীয় ফল লাভ হইবার নহে। এই মর্মে কবির দাস 
বলিয়াছেন । বদ 


হিন্দি 
“কবির ইওশ করে হরি মিলন কি আওর সুখ চাহে অঙ্গ 
পীড় সহে বিস্থ পছু মিনি পুতন লেত উচঙ্ষ” 


ইহার অর্থ এই যে, প্রসব ঘুন্তণা সহ্য না করিয়া স্ত্রীলোকে কি 
কখন ছেলে কোলে করিতে পারে। তব্রপ শরীরকে সুখী 
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করিলে কি কেহ ঈশ্বরকে পাইতে পারেন। এই নিম 
কবির দাস আরও বলিয়াছেন । $ 


হিন্রি। . 

“কবির এতিতন দিয়ালা করে! বাতি মলো জিউ 

লেন সিচে৷ তেল করো তব মুখ দেখো পীউ।” 
ইহার অর্থ এই যে, এই দেহকে প্রদীপ কর, জীবনকে বাঁতি কর,. 
রক্তকে তৈল করিয়া আলো করিলে সেই আলোতেই ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাইবে । এই প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া সাধু 
ব্যক্তিগণ আপন দেহ ও জগৎ সংসারে যাবতীয় সখ, সচ্ছন্দতা' 
ও মায়া মমতাকে ত্যাগ করিয়া এই অতুলনীয় স্থখ পাইয়া 
থাকেন। প্রকৃত গুরু না পাইলে ও এই প্রকার সাধন। না 
করিলে এ অদ্বিতীয় স্থখ কখনই পাওয়া ধাইতে পারে না, 
ইহাতেও কবির দাস বলিয়াছেন । 


ছিন্দি 
“কবির কোটি এক চন্দা উগহি সথরজ কোটী হ্জার 
_ কছে কবির সতগুরুবিনা্দিসছি ঘোর অন্ধার ।” 
ইহার অর্থ এই যে, এক কোটি চন্দ্র ও সহতআ্র কোটি সূর্য্যের 
উদ্দয় হইলেও প্রকৃত সতগুরু বিহীনে কেহ কখন সে 
আলোতেও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন না, সকলই অন্ধকার 
দেখিতে পাইবেন। অধিকাংশ সিন্ধপুরুষ আত্মগোপন করিয়া 
অপ্রকাশ্ট ভাবে অর্থাৎ যাহাতে তাহাকে কেহ চিনিতে ন! 
পারে অথবা পাহাড়ে ও জঙ্গলে থাকিয়া লুকাইয়া থাকেন 
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কেহ বা পাগল সাজিয়া সহরে ও নগরে বেড়াইতে থাকেন । 
ইহাদের মধ্যে যখন খাঁহীকে নগরে ও লোকালয়ে আসিবার জন্ 
ঈশ্বরের আদেশ হয় তখন তিনিই সেই আদেশ পালন করেন। 
দেশ বা নগরের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে তথায় রাখেন, 
এইরূপ সাধু বা! সিদ্ধপুরুষ সহর বা নগরে না থাকিলে কখনই 
সেস্থান থাকিবার নহে, ইহা ঈশ্বরের ধর্মরাজ্যের' ব্যবস্থা । 
একজন লোকান্তরিত বা স্থানান্তরিত হইলেই ঈশ্বরের এমনই 
'মহিমা যে তাহার স্থানে তদনুরূপ আর একজনকে তথায় 
উপস্থিত করিয়া দেন। সংসাররাজ্যে সাংসারিক “সধীনতার 
ন্যায় অধীন ব্যক্তিগণকে যেমন একস্থান হইতে অন্য স্থানে 
স্থানান্তরিত হইতে হয় তেমনই ঈশ্বরের ধর্নরাজ্যে ধার্টিক 
মহাপুরুষগণকেও, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হয়। 
তীহাদেরও গুণ বা ক্ষমতা অনুসারে পদ বা শ্রেণী আছে 
তদনুরূপ তাহারা ওলী, আওলীয়া, গওস, কুতুব ও অবদাল 
' আদি সম্মানের খেতাবে. অভিহিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য 
খন্মীবলম্বীগণের মধ্যে সাধু.বা সিদ্ধপুরুষও হইয়া থাকেন 
সত্য কিন্তু দেশ বা নগর ও সহরের শাস্তিরক্ষার ভার খোদ%ওন্দ 
করিম আপন রম্থুলে মকবুলের দঃ খাতের ও সম্মানের নিমিত্ত 
কেবলমাত্র আমাদের পবিত্র ইসালাম ধর্মাবলম্বী সাধু ও সিদ্ধ 
ব্যক্তিগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিগণ 
অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইছারা 
অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় কার্ধ্য করিতে পারেন। ইছারা আপন 
আপন গুণ ও ক্ষমতাবলে এতদূর বাক্সিদ্ধ হইয়া পড়েন যে, 
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যখন যাহাকে যাহা বলেন ঈশ্বর তখনই তাহার বাক্য গ্রাহথ 
করিয়া তাহাই করিয়া দেন। ইহা! কেঝল ঈশ্বরের সহিত গ্রীতি 
ও প্রণযুলাভের ফলমাত্র। আমাদের পরস্পরের মধ্যে হার 
" সহিত ধীহার ঘনিষ্ঠতা বা ভালবাসা ও প্রণয় থাকে তীহার 
বন্ধু তাহাকে যখন যাহা বলেন তিনি তথুক্ষণাৎ আপন বন্ধুর 
অন্যায় অনুরোধ হইলেও তিনি তাহা রক্ষা করিতে তিলার্ধ 
বিলম্ব করেন না। ইহারাও ঈশ্বরের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধলাত 
করিয়া থাকেন | এই অসাধারণ ক্ষমতার নিকট ইহসংসারের 
সামান্য, তুঁচ্ছ ও মিথ্যা স্থখ, বিলাসিতা, ধন, জন ও এশ্বর্যাদি 
কেন না তাহাদিগের তুচ্ছজ্ঞৃনন হইবে। তীহারা ঈশ্বরের , 
সহিত একবারেই লীন হইয়া থাকেন। তাহাদিগকে আর 
আমাদের ন্যায় পরকালের জন্য চিন্তাই .করিতে হয় না। 
ইছাদের মধ্যে অনেকেই রিপুসমূহ দমন করিয়া ফেলেন; কেহ 
ৰা তাহা পারেন না। কাহারও মধ্যে কেবলমাত্র ক্রোধের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা সাংসারিক কোন কোন 
ব্যক্তির ভাগাদোষে অনিষ্টই ঘটিয়া উঠে। কেবল সাংসারিক 
কেন্ছ পরস্পরে নিজেদের মধ্যেও কাহারও সহিত কোন প্রকার 
অসন্তোষের কারণ হইয়া দ্াড়াইলে তাহার বিদ্যা বা ক্ষমতা 
নিজবিদ্যা বা ক্ষমতাবলে নিজে আকর্ষণ করিয়া লন, না হয় 
নু করিয়া দেন, ইহাকে “কশ্ফ” কহে। এরূপ ঘটনা অতি 
বিরল তবে অনেকে রাগী হইয়া থাকেন, তীহারা কাহারও কোন 
মন্দ কার্য্য দেখিয়া রাগ সন্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার 
ভাগ্যদোষে মন্দ করিয়া বসেন; এই নিমিত্ত এইরূপ ব্যক্তির 


/ 


৩৩২ গাহস্্য-নীতি 1 


নিকট হইতে সাবধানে থাকা আবশ্যক কিন্তু অনেকের দ্বারা 
বিশেষ উপকারও পাওয়া ধায়। তাই সাধারণে বলে-_ 


উদ । 
. 
“কদূম দরবেশরদবল|, দোয়া দরবেশরহমঅল্লা 1” 


ইহার অর্থ এই যে, সাধুব্যক্তি যে স্থানে পদার্পণ করেন তথাকার 
আপদ ও বিপদ দুর হইরা যায় ও কাহাকে ও আশীর্বাদ করিলে 
ঈশ্বর তাহার প্রতি অবশ্যই কৃপা করেন ইহা। কোন অংশেই 
অযথা নহে। নদ 

৩1 ষীহারা সংসার ত্যাগ করিতে পীরেন তাহাদের অবস্থা, 
এইরূপ, আর আমরা সংসার ত্যাগ করিতে পারি না, কিন্তু যদিও 
আমাদের দ্বারা তাহ হইতে পারে না সত্য, তা বলিয়া খোদা ও 
রম্্বলের আদেশ পালন করিলে তৎসহ আমরা যে তাহাদের 
সন্ভোধলাভ করিতে পারি *1 এবং তাহার জন্য যে আর 
আমাদের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় নাই এমন নহে। সংসার- 
ত্যাগ ব্যক্তিগণ যেমন তদুপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত 
হইয়া কোন না কোন মন্ত্রের অর্থাৎ খোদায়ে পাকের ,ইসম 
অর্থাৎ নামের সাধনা করেন তেমনই আমরা সংসারসেবীগণের 
জন্য সেইরূপ মন্ত্র অথবা ইসম পাক প্রচুর রহিয়াছে। তাহ! 
কেবল দোয়া ও দরূদ এবং পবিত্র কলাম শরিফের আয়েত 
মাত্র । পবিত্র কলাম শরিফের যে সব আয়েত অর্থাৎ বাক্য বা 
বচন আমরা সকলেই জানি এবং সচরাচর যাহা আমরা পাঠ করি 
বা অভ্যাস করি তৎুসমুহই ইসম্‌ পাঁক। আমাদের পাঠে ও 


দশম অধ্যায় । ৩৩৩ 


অভ্যাসে আমরা কোন ফল পাইনা কিন্তু দাধু ব্যক্তিগণ তাহারই 
সাধনাবলে অসাধারণ ফললাভ করিতেছেন ইহা আর কিছুই 
নহে কেবল নুরশিদে কামেল অর্থাৎ সৎগুরুর আদেশ ও 
" উপদেশমাত্র । গুরু ধাহাকে যে দোয়া, দরূদ বা আয়েত যে 
প্রকারে যতবার পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিবেন ও বীহাকে 
তাহা সমর্পন করিবেন তদনুরূপ সাধনাতেই তিনি সেইরূপই 
ফল পাইবেন। আমর! সংসারে লিপু থাকিয়া সেইরূপ গুরু ব 
আদেশ পাই নাই বলিয়া ও আমরা সাংসারিক ব্যক্তিগণের 
দ্বারা তত্রঙ্গ কঠোর সাধন! হইতেও পারে না বলিয়াই সেই 
দোয়া, দরুদ বাঁ আয়েত শত .সহত্বার পাঠ করিয়াও আমরা 
কোন ফল পাই না; ফলতঃ যদিও আমর! তদমুরূপ সিদ্ধ ও 
সৎগুরু পাই না সত্য কিন্তু আমাদের জন্য খোদায়ে পাক যবে 
প্রকার সহজে অতি সহজ উপায় করিয়।৷ দিয়াছেন তাহার 
কার্য করিলেই আমরাও অনায়াসে এবং অর্ুেশে 'সমূহ গুরুর 
গুরু মহাগুরু জনাব রম্্বলে করিম দঃ কে পাইতে পারিব। 
তাহার জন্য সহজ উপায় হইতেছে যে, শরীর ও মনকে শুদ্ধ 
কৰিয়া আন্তরিক শ্রীতি ও ভক্তিসহকারে প্রত্যহ দরূদ শরিফ 
পাঠের অভ্যাস করি, তাহা হইলে পাক পয়গন্বরের দঃ সন্তোষ 
ভাঞ্জন হইতে পারা যাইবে । খোদীায় পাক আপন প্রিয় 
রন্থুলের দঃ উন্মতগণের জন্য এই সহজ উপায় করিয়। দিয়াছেন, 
ইহ্থাই তীহার আদেশ । সংসারত্যাগি সাধুগণ যেমনই কঠোর 
সাধনা করুন না কেন তীহাদেরও এই পথ; তীাহারাও অগ্রে 


৩৩৪ গাহস্থ্য-নীতি । 


কখনই ঈশ্বরের সাক্লিধ্য লাভ করিতে পারেন না৷ রন্থুলে পাক 
দঃ খোদায়ে পাকের পরম পবিত্র বন্ধু বলিয়াই তিনি আপন 
বন্ধুর নামের মহাত্মতা এই প্রকারেই প্রদান করিয়াছেন । 
এই দরূদ শরিফ পাঠ করিয়া যদি কেহ রস্তুলে পাকের দঃ 
শ্রীতিলাভ করিতে পারেন তবে তাহার আর চিস্তা কিসের ? 
তিনিই খোদায়ে পাকের সন্তোষভাজন হইতে পারিবেন, কারণ 
বন্ধুর বন্ধু বন্ধুই হইয়া থাকেন; অতএব এ অমূল্য রত্বের প্রতি 
যত্বের অবহেলা করা কোন প্রকারেই আমাদের কর্তব্য নহে। 
এই একমাত্র দরূদ শরিফই আমাদের ন্যায় সংসারসেবী 
“ব্যক্তিগণের পক্ষে গুরু এবং আমাদের ইহকাল ও পরকালের 
স্বখদদাতা। আমাদের জন্য আর অন্য কোনু গুরুর আবশ্যকতা 
নাই। এই নিমিত্ত আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ 
স্দ্ধ শরীরে, পবিত্র স্থানে ও সঙ্গোপনে এই দরূদ শরিফের 
পাঠ করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য । ইহার গুণ, ক্ষমতা, 
বা ফজিলৎ অশেষ ; ইহাতে আমাদের ইহকাল ও পরকাল, 
উভ্তয় কালের মঙ্গল সাধিত হইবে কোন জ্ভানি বলিয়াছেন 1 
উর্দু 

“দওয়া হাম দিলে দর্দ মন্দানে দরূদ 

শফা হায় মরিজান ইসিয়'1 দরূদ 

গমমে অবস হলাক হো! পড়লো দরূদে পাঁককো। 

রর আয়ী হুয়ী টলে বলা সল্লে অলা মহন্মদিন |" 

ইহার অর্থ এই যে, দরূদ পাক সর্বপ্রকার ভুঃখ, কষ্ট ও. 
রোগের মহৌষধ, কোন প্রকার ছুর্ঘটনা ঘটিবার আশশ্কাকাল্জে 
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ঘষে পাক পাঠ করিলে খোদাওল্দ করিম তাহাকে লই বিপদ 
হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন । এই দ্বর্ূদ পাঁকের ফজিলত, 
. সম্বন্ধে কিঞ্চিও আভাষ হইতেছে যে জনাব রস্ুলে' মকবুল দঃ 
" এর মুর পাকের স্থষ্টির বিবরণ, তীহার জন্ম বৃত্তাস্ত ও বাল্য 
জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপলক্ষ্য করিয়া পবিত্র দরচ্দ 
শরিফের পাঠের উদ্দেশেই অলমায়ে দিনগণ মিলাদ শরিফ 
পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পবিত্র মককায়ে মোয়াজ্জেমা ও 
মদিনায়ে মনওওরাতেও কি সুখে, কি ছুঃখের সময়ে প্রত্যেকের 
ঘরে ঘরে” এই পবিত্র মিলাদ শরিফ অধ্যয়ন হইয়] থাকে । 
' খোদায়ে পাক ইহার অশেষ গুণ ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । 
অলমায়দিনগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দিনদার মুসলমানগণ 
প্রফুল্লিতচিত্তে ও আনন্দিত সন্তঃকরণে একত্রে সমবেত হইয়া 
খোদার হবিব রস্থলে পাক পয়গম্বরের দঃ প্রতি আন্তরিক 
প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া খুদ খোদায়ে পাঁক 
তথায় অশেষ রহমণ্ড অর্থাৎ কৃপাদান না করিয়া থাকিতে 
পারেন না, এবং রস্থুলে করিম অহমদে মুজতেবা, মহম্মদ 
মুস্তেফ। দঃ ও আপন ভক্ত ও প্রেমিক পুরুষগণের ভক্তির 
আকর্ষণে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় স্বভাগমনকরতঃ বানিয়ে মজলিস, 
হাজেরাণ মজলিস, জায় মজলিসের সৌভাগ্য বদ্দধন করিতে 
থ্টাকেনা আমর! অন্ধ, তীহার দর্শন. লাভের উপযুক্ত শক্তি 
আমাদের নাই,- এই নিমিত্ত আমরা তাহার দর্শনে বঞ্চিত । 
ধাহারা এইরূপ শক্তি উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন তাহারাই 
আপন আপন জীবন স্বার্থক করিতেছেন। ইহা হকিকত ও 


৩৩৬ গাহস্থ্য-নীতি ! 


মারফতের বিদ্যার ক্ষমতা, ধাহারা এই বিদ্যায় বিদ্বান তাহারাই 
দর্শনলাভে চরিতার্থ। কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন-_ 


উদ্দ। 
«বে! আশক হায় হজরতকে অহুলে নজর । 
- ওহ পাতে হায় দিদার খত্ররুল বশর ॥ 

মোশর্রফ ওহ হোতে হায় দিদার সে। 

সদা ফগ্জেজ পাতে হায় অনওয়ার সে ॥ 

ন শক ইস্মে লীনা তে। হরগিজ কতি। 
কে যাঁওয়ে ন ইমান তেরা অখি ॥ 

ন হজরত কো মুর্দা সমঝনা কভি। 

ও লেয়কিন হার নজরোসে গাএব নবি ॥ 


এই পবিত্র মিলাদ শরিফের মজলিস তরতিব করা বা তাহাতে 
যোগদান কর! প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের 
বিষয়। ষে স্থানে খোদীর রহম নাজেল হয় ও যে স্থানে খু 
রম্থুলে পাকের দঃ স্ভাগমন হয় তথায় যোগদান করিয়া 
আপনাকে সৌভাগ্যশালী করিতে না পারিলে আমাদের সনুষ্য 
জীবনই বৃথা । সমাজে একতা নিবদ্ধনোদ্দেশে সমধিক সংখ্যক 
মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এক সময়ে একত্রিত হইবার জন্য ও সকলে 
রাত তাবে সন্মিলিত হইয়া একান্ত 'মনে এবং ভক্তিসহকান্ধে 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দরূদ শরিফ পাঠ করিয়া খোদায়ে পাকের 
বেহদ্দ ও বেশোমার রহমণ্ড পাইবার উদ্দেশেই এই পবিত্র 
মজলিসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; রম্থুলে পাকের জন্মবৃত্তাস্ত 
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পাঠ উপলক্ষ্য মাত্র। একান্ত মনে ও ভক্তিসহকারে এই 
দরূদ শরিফের পাঠের অত্যাসই আমাদিগের খোদা! প্রাপ্তির 
জন্য একমাত্র অতি সহজ উপায়। এইরূপ পবিত্র সভায় 
উপস্থিত হইতে হইলে স্থদ্ধ ও শান্ত শরীরে, পাক ও পবিত্র 
বস্ত্রে এবং বাউজু তথায় যোগদান করা কর্তব্য। সামান্য 
মজলিসে বসিতে হইলে কতদূর আদব ও কায়দার সহিত 
বিনীত ও নর হইয়া বসিতে, উঠিতে ও কথাবার্তা করিতে হয়, 
যে স্থানে, আমাদের দিন ও দুনিয়ার মালিক খাতেমন নবিন, 
হবিবেখোদা, অশরফে অশ্িয়া, পেশওয়ায়ে আলীয়া, শাঁফিয়ে 
মহশর, রস্থুলে পাক, অহমদে মুজতেবা, মহম্মদ. মুস্তেফা দঃ এর 
আগমন হইয়া থাকে তথায় কি প্রকারে ও কত আদব অর্থাৎ 
ভক্তি সহকারে বসা ও উঠ! কর্তবা তাহা বর্ণনাতীত। কোন 
দৃষ্টিবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়াছেন__ | 


উর্দু। 
“বা আদব দাখিল হো আয় দিল মহফ্ষিলে মিলাদমে 
॥ খুব বদওলৎ খুদ হায় শামিল মহফিলে মিলাদ মে ॥” 


ইহার অর্থ এই বে, মিলাদ শরিফের মজলিসে বিশেষ আদবের 

সহিত দাখিল হওয়া কর্তব্য, কারণ এই মজলিসে খুদ মালেক 

উপস্থিত থাকেন! সাধারণতঃ মিলাদ শরিফের মজলিসে 

তওল্লদ অর্থাৎ রম্থলে খোদার দঃ ভূমিষ্ট হওন কালীন বর্ণনা 

পাঠের সময়ে সকলে রহৃলের পাঁকের দঃ প্রতি জন্মান প্রদর্শন 

হেতু.কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করেন, ইহাকেই “কয়াম” 
রা ২২ 


৩৩৮ টু গাহস্থ্য-নাতি । 


কছ্ছে। এই কয়ামকে কোন কোন আলেম অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি 
বিদায় অর্থাৎ শাক্সরবিরুন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মার 
জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপন আপন গুণ ও ক্ষমতাবলে এই 
মিলাদে পাকের মজলিসে জনাব রস্থলে করিমের দঃ দিদার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদেরই বাক্য অনুসারে এই মজলিসে 
পাকে রস্থুলে খোদার দঃ তশরিফ আওরি অর্থাৎ আগমনি প্রমাণ 
হইয়া থাকে এবং তাহারাই তগকালে রন্থুলের পাকের দঃ 
দিদারে মোশর্রফ হইয়া! থাকেন, এই নিমিত্ত তাহাদেরই দ্বার! 
রস্থলে পাকের তাজিম ও তকরিম হেতু এই পবিত্র মজলিসে 
কয়ামের স্থষ্টি হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় এই কয়ামের প্রতি 
ইনকার কর অথবা রস্থুলে পাকের দঃ তশরিফ আওরির প্রতি 
অবিশ্বাস করা কোন প্রকীরেই উচিত নহে। শরা-পরস্ত 
আলেমীনগণ ইহা সম্যকরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারেন কিন্তু 
সাধারণ অর্থাৎ মারফত্জ্কানহীন অজ্ঞান ও দুর্খ অজ্ঞ ছুনিয়াদারগণ 
ষাহারা এ অপরূপ রূপ দর্শনে বঞ্চিত তাহারা নানা কাঁরণে 
হিন্দু বা অন্য বিধশ্মালম্বীগণের স্তায় শিরকতের কাঁগুকারখানা 
কারয়। দিয়া আপন আপন দিন ও ইমান এবং ইহসংতধরে 
সর্ববসাধারণের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের সাধারণ সমাজে ধন ও 
বিশ্বাষে অশেষ প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়। বমিতে পারেন এই 
. উদ্দেশেই আঅলমায়ে দিনগণ শরা শরিফ অনুসারে এই করামের, 
প্রতি প্র্রয় দেন না। মিলাদ শরিফের মজলিসে রন্থুলে পাকের 
দঃ আগমন যখন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অসংখ্য দৃষ্টিবান মহাপুরুষগণ 
দারা প্রমাণিকৃত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, তখন কেবলমাত্র 
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্ 
ভেলাদতের অর্থাৎ জন্মকালীন বিবরণ পাঁঠের সময়েই কয়াম 
করা. অপেক্ষা মিলাদ শরিফ পাঠের *আরস্ত হইতেই শেষ 
»পর্য্যন্ত স্বসন্মানে, অবনত মন্তকে ও তক্তিভরে কয়াম করিয়া 
আর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়াথাকিতে পীরিলেও ভক্তির সীমায় 
পৃহুছিতে পারা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। মিলাদ শরিফের 
মজলিসে গিয়া রন্থুলে পাকের দঃ প্রতি আন্তরিক ও বাহিক 
তাজিম ও তকরিম করা এবং আন্তরিক ভাক্ত সহকারে সঙ্গো- 
পণে দরুদ শরিফের পাঠ করিতে থাকাই আমাদের পক্ষে মুখ্য 
কার্য । এই উদ্দেশে কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন__ 


উদ্দ,। 
“জিকরে রস্থুল স্ুন্কে পড়ছে! দম বদম দরুদ পড়ছে 
ইদ্‌ বঞ্গমে মে খমোশ ন বয়ঠো দরুদ পড়ছে! 
খমোশ বায়ঠে হাও কেয়! মে| মিনো। দরুদ পড়হো! 
শফিয়ে রোঙ্জে গরঁজা পর পড়ছে। দরুদ পড়হো৷ 
ষাহাকে হো তলব তালেবে! দরুদ পড়হো 
*বহস্ত পাওগে আয় আদিয়ে। দরুদ পড়হো 1৮ 


ইহার ভাব এই ধে, মিলাদের মজলিসে কেবলমাত্র চুপ করিয়! 
ব্গিয়া থাকিও না দরুদ পাঠ কর। এক সময়ে এই জগতে 
শত সহত্র অসংখ্য স্থানে মহাপুরুষ মহাত্মা ব্যক্তিগ্ণের 
আলয়ে মিলাদ শরিফ হইতেছে কিন্তু প্রেমিক ও ভক্ত মহা- 
পুরুষগণের মনবাঞ্ণ পুর্ণকরণাভিলাষে এবং দিন ও ছুনিয়ার 
উপকারার্থে সেই অদ্ভিতীয় মহাপুরুষ রস্থুলে করিম দঃ সর্ববন্রেই 
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বিদ্যমান হইয়া থাকেন ; ইহাই খোদার মহিমা! ও তাহার হবিবে 
পাকের দঃ মাহাত্ম। এই কারণেই দৃষ্টিবান ব্যক্তিগণ সর্ববত্রেই 
তাহার দর্শনলাত করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। এই অসাধারণ 
ও অনুপম পবিত্র মিলাদ শরিফের প্রতি অবহেলা কর! 
কোন দিনদার মুসলমানের কর্তব্য নহে। এরূপ অভাবনীয় 
ও অপরিসীম সৌভাগ্যের কার্ষ্যে কত শত ধনবান ও ভাগ্যবান 
ব্যক্তি আপন আপন ধন এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিয়! 
দিতেছেন ও দিয়াছেন । এই অতি সহজ সাধ্য কার্যে অর্থ ব্যয় 
করিয়া পবিত্র মিলাদ শরিফের মজলিস তরতিব করা ও দরুদ 
শরিফের তরঙ্গ উত্তোলন করিয়া সৌভাগ্যশালী হওয়া সকলে:ই 
কর্তব্য । পবিত্র দরুদ শরিফের পাঠই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
আজকাল অধিকাংশ স্থলে পবিত্র মৌলুদ শরিফের পাঠ কালে 
দরুদ শরিফের নাম মাত্র দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না 
ইহা এক প্রাকার রঙ্গ ও তামাসার অঙ্গ হইয়৷ দড়াইয়াছে 
বলিলেও অন্যায় ও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ পুস্তকে 
অধিকাংশ রেওয়াএ ও হেকাএগু অসমর্ধীত, তাহাতে আবার 
কসিদা, গজল ও রেখ্তা আদিতে পরিপূর্ণ, পাঠকালে বিশ্যাত 
বিখ্যাত গায়কগণ পরাভূত হইয়া পলায়ণ করেন, তবে কেবল 
বান যন্ত্রেেই অভাব থাকে, নিকটে ভাল পাঠক না থাকিলে 
অগ্ত্রীম খরচ দিয়। রেল-যোগেও দুর দেশ হইতে একজন উত্তম্‌ 
পাঠক আনাইয়া মৌলুদ শরিফ পাঠ হইয়া থাকে আর কিছু 
হউক ন| হউক পাঠক মহাশয়ের প্রশংসা লইয়াই্ক্রকলের 
খূ্নকট বিচার । ইহা ষে কত দূর সঙ্গত তাহা ধার্দ্দিক 


সি 
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মহাপুরুষগণ বিবেচনা করিবেন। এই ব্যবস্থা শীত্ব লোপ না 
হইলে আমাদের সমাজের অশেষ অনঙ্গল বুঝিতে হইবে। 
. দরুদ শরিফ সংখ্যায় অতীত, ও ১১টা দরুদ পাকের যে 
কত প্রকারের ফজিলত তাহা! বর্ণনা করা৷ অসাধ্য.। এক্ষণে 
নিন্গে ছুইটা মাত্র ক্ষুদ্র দরুদ শরিফ দেওয়া গেল ইহার 
ফজিলতও অশেষ ৷ 


আরবি । 
“সন্তু লাহো অলা মহম্মদ র্‌ 
ও 
ণ“অন্লা হুম্ম! সল্লে অলা মহল্মদ্দিন 
ও অলা' আলেহি ও সঙ্লিম” 


এই দরুদ শরিফ সম্বন্ধে খোদ্য়ে পাক আপন কলাম 
শরিফে জানাইয়াছেন। 


আরবি। 


“ইয়া অইওহল লঙজজিনা আমন 
সন্তু আলেয়ছে ও সঙ্লেমু তসলিমা” 


ইহার অর্থ এই যে, হে ইমানদার মুসলমানগণ আপন নবির উপর 
দ্বরুদ ও সলাম পাঠ কর। এই দরুদ শরিফ সম্বন্ধে যখন খুদ 
খোদায় পাকের আদেশ রহিয়াছে তখন তাহার সেই আদেশ 
পালন করিলে যে তিনি সন্তষ্ট না হইবেন ইহাতে সন্দেহ করা 
বা তাহার আদেশ তামিল না করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ 
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অন্যায় 9 দোষ। খোদায়ে পাক আপন কলাম মুজিদে 
. বলিয়াছেন__ ৃ 


আরবি । ৭ 
“ফজ কোরুণী অজ কোরোকুম।” 


ইহার অর্থ এই যে, তুমি আমাকে স্মরণ করিলে আমিও 
তোমাকে স্মরণ করিব। এখন ভাবা উচিত, খোদায়ে পাকের 
কলাম কখনই লগুঘন হইবার নহে; তিনি যাহাকে স্মরণ 
করিবেন তাহার আর মরণ নাই, অতএব ইহকালের সুখ ও 
পরকালের স্বর্গলাভের জন্য খোদাও রন্থুলে পাকের দঃ প্রীতি 
লাভের নিমিত্ত এই দরুদ শরিফ ও সলামের পাঠের ন্যায় 
ইহুকাঁল ও পরকাল জন্য সহজ উপায় আর নাই, এই সহজ 
উপায়ের প্রতি অবহেলা করা কোন দিনদার মুসলমানের 
কার্ধ্য নহে। এক্ষণে নিম্দে একটা ক্ষুদ্র লাম দেওয়া গেল 


আরবি। 
“অন সলাতো মস সলামো। আলয়কা 
ইয়া রহমতুল লিল আঙ্েমিন 1” নি 
৫1" হিন্দু বা অন্য ধর্মে থাকিয়া অনেক সাধু ও তপস্থিগণ 

যোগ ও সাধনা করেন । তীহারাও আপন আপন গুরুর আদেশ 
অনুসারে যোগ ও তপস্া দ্বারা সাধন! করিয়া! থাকেন তাহাদের 
সাধনার প্রক্রিয়া আমার পবিত্র ইসলাম ধর্দ্ে সাধনার প্রক্রিয়া 
অপেক্ষ। কঠোর। ভীহারা ও আপন আপন সাধনাবলে ঈশ্বর এ 
কৃপায় সফলকাম হইতে পারেন এবং বাক্যসিদ্ধও হইয়া 


দশম অধ্যায় । ৩৪৩ 


গ্াকেন। এরূপ অনেক সাধু ব্যক্তিগণের দর্শনলাম্ভ করিয়াও 
চরিতার্থ হওয়া গিয়াছে । ঈশ্বর মহান, তাহাকে ধিনি যে নামে, 
যে প্রকারে ও যে প্রণালীতে প্রাইবার জন্য একান্তমনে কামনা! 
করিয়। সাধনা করিবেন, তিনিই তাহাকে পাইতে পারিবেন |, 
অসংখ্য দ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশাধিকার করিতে 
হইলে যে কোন দ্বার দিয় প্রবেশ করিতে পারা যাইতে পারে 
কিন্তু তন্মধ্যস্থিত অত্যুচ্স্থান অথবা কেন্দ্রস্থলে যাইতে . 
হইলে ততৃপযুক্ত সহায় ও সাহাধ্য আবশ্যক, নচে অসাধ্য 
হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত আমার নবিয়ে আখেরে জমান মহশ্রাদ 
মুস্তীফাই দঃ একমাত্র অবলম্বন ; তীহারই সহায়তা ও সাহায্য 
গুণে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মীবলম্বী সাধু ও ফকিরগণ 
সেই অসযুচ্চ স্থানে অথবা কেন্দ্স্থলে অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের' 
পবিত্র আসনের সন্নিধানে অধিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরে 
লীন হইয়া যান। ইহাকেই বলা যায় “ওয়াসেলে হুক” হইয়া 
যান। অন্য ধর্মাবলম্বী সাধুগণ এরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইতে 
পারেন না। খোদায়ে পাক এক্ষণে জগতের শেষ পয়গম্বর 
আপন প্রিয় রস্থলে করিম মহম্মদ মুস্তফ1! দঃ অধিকারেই এই 
ক্ষমত। ্যত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত অন্যান্য সাধু 
অপেক্ষা আমার ইসলাম ধন্মাবলম্বী সাধু ও ফকিরগণের 
অধিকার ও ক্ষমতা অধিক, ইহাই অপর সাধুগণের মধ্যে 
“বিভিন্নতা । 

৬। -সাংসারিক ব্যক্তিগণ আপন সাংসারিক উন্নতি ও 
শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকেই অনেক প্রকার যত্ব, চেষ্টা ও ক্$ 


৩৪৪ গ্াহস্থ্য-নীতি। 


করিয়া থাকেন, কত লোকে আপন উপকার ও ই্সাধন জন্য 
কত লোকের কত প্রকার স্ততি, মিনতি, ভক্তি এমন কি 
তোষামোদও করিতে ক্রুটা করেন না, তাহাতে কায়িক ও 
মানসিক কষ্ট ব্যতীত বিস্তর অর্থ ব্যয় ও অতিরিক্ত ব্যয় 
করিতেও বাকি রাখেন না; যদিও আপন কা্ধ্য উদ্ধার 
জন্ত এরূপ করা এক প্রকার অন্যায় নহে বরং অনেক 
স্থলে আবশ্যক ও কর্তব্য কিন্তু এই নিমিত্ত লোকে যেন 
অপর লোকের নিকট চেষ্টা পায় তেমনই তৎসহ আপন 
সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তী। সর্বশক্তিমান খোদাতালার- নিকট 
চেষ্টাও সর্ববাগ্রে করা কর্তব্য । কথায় বলে “খোশামদে 
_ খোদা রাজি,” ইহা কি অন্যায় বা অযথা, তাহা নহে, ইহা! 
সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য ৷ তাহার তোষমাঁদ করিলেই 
. তিনি যে সদয় ও সন্তুষ্ট না হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। তীহার সন্তোষলাভ করিতে পারিলে স্থখের আর 
সীমা থাকিবে না। যে বাসনা ও কামনা জন্য তাহার 
তোষামোদ করা যাইবে তাহা অত্যবশ্য পুর্ণ হইবেই হুইবে 3 
তবে সেই বাসনা নেক অর্থাৎ সঙ হওয়া আবশ্যক। মন্দ. 
.বাসনা'ও কামনা থাকিলে অনেক স্থলে বিপদগ্রস্থ ও অনিষ্ট 
করিবার মানসে শয়তানে তাহা পূর্ণ করিতে পারে। কোন 
প্রকার সৎ কামনার সাধনা বা কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটন। 
এমন কি কোন আপদ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিনিত্ত 
এবং সম্যক এরকারে ঈশ্বরের সম্ভোষ লাতের জন্য একমাত্র 
পবিত্র দরূদ শরিফই তাহার প্রধান উপার। এই প্রকার 


৬ 


্ষশম অধ্যায়। ৩৪৫ 


'বশ্যকের সময়ে কোন পবিত্র ইসমে পাকের নধ্যয়ৰ আবশ্যক 
হইলেও সেই ইসম আরম্ত করিবার পূর্বে ও পাঠ শেষ করিবার 


পর দরুদ শরিফের পাঠ নিতান্ত প্রয়োজন নচে তীহার প্রার্থনা! 


কখনই খোদার দরগাে কবুল হইবার নহে। সামান্য দোয়া 
বা. মোনাজাতের অশ্রে ও পশ্চাতে দরুদ শরিফের পাঠ 
অত্যাবশ্যক। সেই দরুদ শরিফের গুণে ও ফজিলতে সেই 
মোনাজাত খোদার দরগাহে কবুল হইয়া যায় ইহাই কেতাষের 
ব্যবস্থা । কোন ইসমে পাকের অভ্যাস বা পাঠ করিতে গেলেই 
তাহার অগ্ে ও পশ্চাতে অন্তঃতপক্ষে ১১১১ বার দরুদ 
শরিফের পাঠ অত্যন্ত আবশ্যক । কোন বিপদ হইতে উদ্ধার 
বা সুকামনা পূর্ণ জন্য কোন ইসমে পাঁক পাঠ করিতে হইলে 
সর্বাপেক্ষা এই ইসমে পাকের অধ্যয়ন করাই আবশ্যক । 
ইহাকেই দৌয়ায়ে ইউনুস কহে__ 


আরবি। 


লা এলাহ। ইলা অস্ত সোবহানেক। 
ইন্সি কুনতো৷ মিনজ জোয়ালেমিন ।” 


খোদায়ে করিম এই ইসমে পাকের অশেষগুণ ও ফজিলত 
প্রদান করিয়াছেন। ইহার অমল করিতে হইলে যে কয় দিবস 
অধায়ন করা হুইবে ততদিন মাছ ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ । নিশীথ. 
রাত্রে বা উভু প্রত্যহ অন্তঃত ১৯ শত বার অধ্যয়ন আবশ্যক । . 


স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে পারিলে অতি উত্তম, তাহাতে খোদার রহম 


ও করম অবশ্যই হুইয়৷ থাকে, নচেৎ লোক নিযুক্ত করিলে 


৩৪৬ গাহন্থ্য-নীতি। 


ততদুর ফল হয় না, তবে যদি লোক ভাল থাকে তাহার কথা 
: পৃথক, কোন বিশেষ , আবশ্যকতার সময়ে অল্পকালের মধ্যে 
অর্থাৎ শীত্ব ঈশ্বরের নিকট হইতে শুভফল লাভের আশ! 
করিলে সওয়৷ লক্ষবার এই পাক. ইসমের অধ্যয়ন আবশ্টাক ; 
তশুকালে ২০২৫ জন নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী ও নমাজি ব্যক্তি 
হইলেই ভাল, এইরূপ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া পাঠ করিলে 
খোদা অবশ্থটুই রহম করিয়া থাকেন। আপন রোজী ও 
রোজগারের উন্নতির নিমিত্ত কামনা থাকিলে খোদায়ে পাকের 
নাম 
আরবি। 
“ছু অর রহমী নীর রহিম” 
ইহা নিয়ত ও প্রত্যহ অনিবারধ্যন্রপে রাত্রে বা উজু অগ্র 
পশ্চাৎ ১১।১১ বার দরদ শরিফ ও ইহাকে ১১১ বার পাঠের 
অভ্যাস করিলে খোদাঁওন্দ করিম আপন নামের মহাত্বগুণে 
অবশ্যই তাহার ফল প্রদান করেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ 
কোন হাকিমের সন্গিধানে উপস্থিতির আবশ্যক হইলে আপন ঘর 
হইতে বাহির হইয়াই তিনবার দরুদ শরিফের পাঠের.পর সাতবার 
“দোয়ায়ে ইউনুস” ও তিনবার পবিত্র কলাম শরিফের স্থুরায়ে 
পাক 
আবরবি। 


“অলম নশরহ লকা”? 


সম্পূর্ণরূপে পাঠ করা আবশ্যক এবং দশবার এই দোয়ায়ে 
পাক__ 


দশম অধ্যায়।. - ০৪৪৭ 


আরবি। 
“সোবহান অল্লাহিল কাদেরল, কওয়ীুীঅল, কাহেরল কাফি” 
পাঠ করা আবশ্যক, তবে প্রত্যেকবারে “বিসমিল্লার” সহিত পাঠ 
করা কর্তব্য । ইহাতে অবশ্যই খোদার রহমে ও করমে সেই 
হাকিম মেহের বান হইবেন। হাকিমের নিকটস্থ হইবার 
পুর্ব্রেই-_ 


আরবি । 
পকাফশ হা” “ইয়া” «আয়েন” “সোয়াদ” 


এই পাঁচটা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে একের পর 
এক হিসাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি মুঠা করিতে হইবে 
তাহার পর-_ 


আরাৰ। 
“ভাগ দামমত “আয়েন” “দীন” “কাফি” (বড়ি কাফ) 


এই পাঁচটা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পূর্বববড বাম হস্তের 
অঙ্লুলিগুলি মুঠা করিয়া হাকিমকে সেলাম করিয়াই মুঠ! ছুইটী 
খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক ; ইহাতে অবশ্যই খোদার রহমে ও 
করমে হাকিম মেহেরবান হইবেন। যদি কখন কোন হাকিম বা 
. যুনিব কোন কারণবশতঃ অসন্তউ হইয়। যান তবে তীহার দ্বার 
যাহাতে অনিষ্ট না হয় তন্নিমিত্ত রবিবার দিবস “অতীরদ” 
নক্ষত্রের অধিকার কালে অর্থাৎ আর্্রীনক্ষত্রের অধিকার কালে 

' ময়দা ও মিশ্রি একত্র করিয়া মনুষ্যের জিহ্বার আকারের স্যার 
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্ষুতর ক্ষুত্র পিক ত্রিশটা ঘ্বতে ভাজিয়। এই দোয়া ত্রিশবার 
পাঠের পর তাহাতে দম, করিয়। সমূহ পিষ্টকগুলি খাওয়া 
আবশ্যক, উহাতে অবশ্যই খোদার রহম ও করম হইয়া থাকে_- 


আরবি । 

“লা এলাহা ইল্লাল ল৷ অজ আনর্মীতাজমি' 
ল1 এলাহা৷ ইল্লল ল! অজ অরশ তা! কুরসী 
ল! এলাহা ইলল ল৷ অজ লওহ তা কলম 
লা এলাহ1 ইলাল ল। অজ কলম তা শওহ” 
লা এলাহা। ইল্লল লা অজ জমী তা আসম! 
লা এলাহা ইল্লল লা অজ মশরকত] মগরব 
লা এলাহা ইল্লাল। অজ মগরব তা মশরক 
লা এলাহ। ইল্লল ল1 অজ জন্ুব তা শোমাল 
ল৷ এলাহ! ইল্লাল লা অজ শোমাল তা৷ জন্গুব 


বস্তম জবাহা তা বদিগোফতন 

ফল। ইবনে ফলী। ( এই স্থলে তাহারও 

তাহার পিতার নাম উচ্চারণ করা আবশ্তক ) 

ওবন্দ করদম জবান ফল। ইবনে ফলী৷ 

বহকে লা এলাহা৷ ইল্পল লাহ মহম্মদর রসুল অল্লাহ।” 


সাধারণতঃ কৌন কাধ্যে ঘর হইতে বহির্গত হইবার সময়ে 
মনে মনে ৭ বার “দোয়ায়ে ইউনুস” পাঠ করিয়া যাওয়া কর্তব্য । 
খোদায়ে পাকের পবিত্র কলাম ও ইসাঁমের এমনই অসাধারণ 
গুণ যে তিনি আপন কলামের মহাক্্যতে অচেতন পদার্থকে 
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চেতনের সমতুল্য করিয়া তুলেন। ইহা সতত আমরাঁ আমাদের 
দিব্যচক্ষেই দেখিতে পাই । (শামি *একজন' নাপাক পুলিশ 
কর্ম্মচারী)সতত চোর ও চোট্রা লইয়াই আমাদের ব্যবহার 
ও কারবার বলিয়াই এই পুলিশের কার্য্যের ম্যায় একটা দৃষ্টান্ত 
অদ্রস্থলে দিলাম । কোন ঘরে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি হইলে 
গুহস্থিত বা নিকটস্থ কোন লোকে তাহা লইয়াছে বলিয়া যদি 
বুঝিতে পারা যায় তবে যে সমস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ' করিতে পার 
যায় তাহাদের প্রত্যেকের নাম পৃথক পৃথক এক একটা পত্রে 
লিখিয়া "সমূহ পত্রগুলি একটী ঘটার মধ্যে দিয়া অন্য এক লোক 
দুই হাতের দুইটা অঙ্গুলির দ্বারা সেই ঘটাটা শূন্যে তুলিয়া ধরিলে, 
পর কোন একজন্‌ নেককার, সত্যবাদী ও নমাজী ব্যক্তি বা 
উজু অগ্রে “হ্ুরাঁয়ে ফাতেহা” অর্থাৎ অলহমদো সুরা পাঠ 
করিয়া ওতদ পরে কোন একটা দরুদ শরিফ তিনবার পাঠের পর 
,পবিত্র কলাম শরিফের “্থুরায়ে ইয়াসীন” এর ২৪ আয়েতে 
পাঁক পড়িতে না৷ পড়িতে ঘটার মধ্যশ্থিত নাম সমুহের মধ্যে 
'চোরেরও নাম থাকিলে অথবা টুরির সংস্থষ্ট ব্যক্তির নামও 
থাঁক্ষিলে ঘটিটী খোদার কলামের মহিমাগুণে ঘুরিতে আরম্ত 
করিবে। তাহার মধ্যে চোরের নাম অথবা ততসম্পর্কীয় ব্যক্তির 
নাম না থাকিলে কখনই ঘুরিবে না, ষদি ঘুরে তবে ঘটা নামাইয়া 
. তাহার মধ্যস্থিত পত্র গুলি বাহির করিয়া পুনরায় এক একটা 
পত্র সেই ঘটাতে দিয়া পূর্ববব কেবল স্থ্রায়ে পাকের পাঠ 
করিতে হইবে, তখন অপর কাহারও নামে না ঘুরিয়া কেবল 
চোর অথবা সেই চুরি সম্পকাঁয় ব্যক্তির নামের ঘটী ঘুরিয়া 
পপ 
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পড়িবে & " চোর ধরা বা চুরির মাল উদ্ধার করা সন্থন্ধে আমি 
কিছুই বলিতে চাহি না, আমি কেবল খোদায়ে পাকের ও 
পবিত্র কলামের মহিমা! কিরূপ তাহাই জানাইলাম, তবে , 
তীহার কলামে পাকের ও ইসমে পাঁকের অমল অর্থাু পাঠের 
অভ্যাস করিলে আমরা কেন না চরিতার্থ হইব এই জন্য আমরা 
নিজের ইহকালের ও পরকালের উন্নতি করিতে চাহিলে প্রত্যহ 
বাউজু প্রীতি ও ভক্তি. সহকারে যদি পবিত্র কলাম মুজিদের 
এক সেপারা এমন কি অন্ততঃপক্ষে এক রুকুও পাঠের, অভ্যাস 
করি তাহাতে আমাদের অশেষ মঙ্গল। কেহ কলাম শরিফ 
পাঠ করিতে না জানেন তবে কোনও উজিফা পাঠের অভ্যাস 
কর! কর্তব্য। অন্যান্য কোন দোয়া না জানিলেও “দোয়ায়ে 
গঞ্জল অর্শ” প্রত্যহ পাঠের অভ্যাস করা উচিত, অন্ততঃ 
পক্ষে সপ্তাহেও একবার পাঠ করা! আবশ্যক, ইহাতে অশেষ 
উপকার, ইহার দ্বারা সশ্ুকামনা সমূহ পুর্ণ হয় ও খোদাওনদ - 
করিম জর্ববসাধারণের প্রিয় করেন। যে দোয়া বা দরুদ 
হউক না কেন নিয়মিতরূপে ও নির্ধাধ্য সময়ে পাঠ করা" 
আবশ্যক । চক্ষু বন্দ করিয়। ভক্তি ভাবে ও কাতর অন্তঃকরণণ 
দৌয়া ব৷ দরূদ শরিফের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কেবল মাত্র আপন 
হস্তস্থিত তসবি অর্থাৎ মালার দানার প্রতি মণ রাখিয়া একের 
পর একটা দান। গড়াইতে থাকা৷ অথব! মুরশিদের আদেশানুযারী 





* কোন প্রকার পিকলী বিদ্যা অর্থাৎ বাহু মন্ত্রেও এইক্ধপ ঘটন। হটে তাছ। 
শয়তামের কার্যা। 


দশন অধ্যায় । ৩৫১. 
শরীরস্থ কোন স্থান বা যন্ত্রের প্রতি চিত্ত সংযোগে সহকারে 
মন্ত্রের সাধনা করিলেই কোন প্রাকার মিথ্যা বা বৃথ! চিন্তা মনে: 

, আসিয়া স্থান পাইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা বা সাধনার 
সহজ ব্যবস্থা । আমর! সখের সময় সকলেই খোদা ও রহ্জকে 
ভুলিয়। ষাই, তাহাদিগকে স্মরণ করি না। কোন প্রকার ছুঃখ, 
কষ্ট, চিন্তা বা আপদ ও বিপদের. সময়েই খোদা ও রম্থুলকে মনে 
পড়ে ; কিন্তু ততকালে তাহাদিগকে স্মরণ করিলে অথবা কোন 
দৌয়া বা দরুদ পাঠে কোন বিশেষ উপকারের আশা খুব কম। 
এই মর্টেকবি কবির দাস বলিয়াছেন__ 


হিন্দি। 
“কবির দুঃখ মে স্মরণ সব করে, 
স্থথমে স্মরণ না করে কোই, 
যে! সখ মে স্মরণ করে 
তো দুঃখ কাছে কো! হোই।” 


ইহার অর্থ এই যে, দুঃখের সময়ে সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, 
স্থৃষ্পের সময়ে কেহই তাহাকে স্মরণ করে না । বদি স্থখের সময়ে 
তাহাকে স্মরণ করে তবে দুঃখ কেন হইবে। 


পনলুপ লাহোঅল! মহম্মদ |” 
আমিন!!! 


আমাদের দুর্দশা । 


অতি অল্লকালপূর্বেব আমাদের পূর্বব পুরুষগণ কি ছিলেন: 
* আর আমরাই বা এক্ষণে কি হইম্লাছি, ইহা ভাবেই বা কে আর 

বুঝেই বা কে। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কিছুই 
রক্ষা করিতে পারি নাই, আছে মাত্র কেবল আমাদের অভিমান, 
তাহা আমাদের উপকার করিবে কি অনুপকারই করিতেছে, . 
এমন কি সেই অভিমানেই আমরা মারা যাইতেছি। ধরিতে 
গেলে ধন, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্তা ও বুদ্ধিতে অপর কেহ 
সর্বেবোচ্চ আসন লইতে পাঁরিত না, তাহাই তগকালে দেই 
অভিমান আমাদিগকে সাজিতেছিল, এক্ষণে আমরা আমাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে পারিব কি নিকৃষ্টই হইয়া যাইতেছি, 
তাহাই আর আমাদিগকে সে অভিমান সাজিতেছে না) যদি 
অভিমান রাখিতে হয় তবে যাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে তদনুরপ্ন 
শকার্য্য করা কর্তব্য নচে আর অভিমান কিসের । এখন আর 
সে দিন নাই, যখন যে প্রকার দিন হয় তখন সেই প্রকার হওয়া 
আবশ্যক । এক সময়ে ইজার, চাপকান, চোগা ও এবা না 
হইলে কাছারী দরবার হইতনা এমন কি সহরে এবং হাটে 
বাজারেও কেহ বাহির হইতেন না। ছাতা বরদার ছাতা ধরিয়া 
না গেলে, ছক্কা বরদার হুক! লইয়া পশ্চা ধাবিত না হইলে 
বাহিরে কাহারও একপদ উঠিত না, এক্ষণে আর সে দিন 
নাই। এখন আর সে চাল চলন করিলে নিন্দনীয় হইতে হয় 
আমর! কিন্ত সেই অভিমানেই উন্মত্ত, আমরা যদি এখনও তাহা! 
সি হত 
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ত্যাগ না করি এবং উপস্থিত সময়ের চাল চলন, আচার ব্যবহার 
রীতি নীতি, ও বিগ্ভা শিক্ষা না করি তাহা হইলে আমাদিগকে 
আমাদের সাবেকের প্রকৃতির জন্য এক্ষণে যে অবস্থায় পরিণত 
হইতে হইয়াছে তদপেক্ষা অতঃপর আরও যে কত প্রকার 
অবনত অবস্থায় পতিত হইতে হইবে তাহা চিন্তার অতীত । 
সমাজের উন্নতি জাতীয় জমিদার ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের 
উপরেই নির্ভর করে, তবে তীহারা নিজেদের সাংসারিক অবস্থার 
উন্নতি করিতে না! পাঁরিলে তাহাদের দ্বারা অপরের অথবা 
সমাজের উন্নতির আশা! করাই যাইতে পারে না। এখনও 
আমাদের মধ্যে এমন অনেক জমিদার আছেন যে তীহাদের 
আচার ব্যবহার ও ধারনা এযাবৎ পরিবর্তন হয় নাই, অতএব 
তাহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি আশা কোথায় ? - তাহার! 
প্রকাশ করেন যে (কোন সত্য ঘটনার অবলম্বনে লিখিত ) 
“আমরা খানদানী ও বুনিয়াদী, আমাদের পূর্বব পুঁকষ বোগদাদ, 
নগর হইতে অমুক বাদশীহের সময় অদ্মদেশে শুভাগমন করিয়া 
ছিলেন। অনুখ পরগনা, অমুক চাঁকল আমাদের পুর্ব পুরুষের 
জায়গীর ছিল, অমুক অমুক দেশের বিখ্যাত মহাপুরুষগ্ণের 
সহিত আমাদের আত্মীয়তা, তদ্বযতীত অন্যকোন স্থানীয় লোকের 
সহিত আমাদের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নাই। আরবি, ফার্শী 
ব্যতীত আমাদের বংশে অন্য কোন বিদ্যার অধিকার নাই।. 
বাংলা ও ইংরাজী বিজাতীয় ও বিধশ্মাবলম্বীগণের ভাষা, 
বিশেষতঃ এই ইংরাজগণের ইংরাজি বিদ্যা অধ্যয়নকারিগণ 


অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার বিধন্মীবলম্বী হইয়া যান ; 


শা) 
আপনার দিন ও ইমানের উপর কিছুমাত্র ভক্তি” ও: বিশ্বাস 
রাখিতে পারেন:না; তীহাদের বিশ্যস অনুধায়ী কার্যে এরপ 
পরিবর্তন হুইয়া পড়ে যে, আপন স্থ্টি কর্তা ও পালনকর্তা 
খোদীওন্দ করিমের আরাধনা ও উপাসনা! এবং আপন ধর্ম 
যাঞ্জক রস্থুলে করিমের দঃ আদেশ প্রতিপালনার্থে পৰিত্র 
নমাজ ও রোজার সহিত এক প্রকার শক্রতা করিতে থাকেন। 
সর্ব প্রকারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়! স্বয়ং সাহেব সাজিয়। 
বসেন এবং ্ত্রীলোৌকগণকে স্বাধীনরূপে বিচরণের ক্ষমতা প্রদান 
করেন, ইহা কেবল আপন ধর্ম ও জ্ঞানের অনভিজ্ঞতা হেতু 
জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় কেবল মাত্র আহার, বিহ্বার ও নিদ্রা 
ব্যতিত আর কিছুই পরিচয় দিতে পারেন না। এই উদ্দেশে 

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন £₹-- 

পার্শা। 

“ইস, দি", ফেক হস্তো তফ্সিরো হদিস 
হুরুকে খানদ গাএর অজি' গরদদ খবিস”* 

আমার বংশের ছোট ছোট বালকগণ আপন আপন বাল্য- 
কলেই করিমা, গুলেস্ত ও বস্তা 'ওগায়রোহ মুখস্থ করিয়া! 
শেষে বয়োরৃদ্ধির সহিত উর্ফাঁ, জহির, সেকন্দরনীমা, জলেখা, 
শাহনামা, রোক্কা ও দিওয়াঁনিয়াৎ পাঠ শেষ করিয়া লন; বয়ঃ- 
- প্রাপ্ত হইতে না হইতেই আরবি বিদ্যায় শরহ মোল্লা ও শরহু 
ভেকায়া ওগায়রহ পাঠ করিয়া লন। এই প্রকারে আমাদের 





* হছার অর্থ এই যে, দিনের বিদ্য। অধ্যর়ন ন। করিয়া যদি কেহ অন্য বিদ্যা 
অধ্যরন.করে তবে সে খবিবস হর অর্থাৎ বে দীন হয়। 
চি 


৪ গার্ন্থ্য-নীতি | 


অনেকেই "হদিস, ফেকা, ওন্বল, সরফ ও নহো এতেও বিশেষ 
বু্পত্তি লাভ করিয়া, থাকেন। এই সকল বিদ্তা ও. 
পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া এক এক জন এক একটী মৌলৰী 
সাজিয়া থাকেন কিন্তু বিদ্ভার পরিচয় লইতে গেলে প্রকৃত. 
প্রস্তাবে তাঁহাদের বিষ্ভার দৌড় অসীম। অন্য কথা৷ দুরে 
থাকুক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারীয় দ্রব্যাদি যাহা তাহারা 
সচরাচর ব্যবহার করিতেছেন তাহার মধ্যে কাহার মুল্য. কত» 
অথবা কত মূল্যে কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে ব 
হইয়া থাকে, তাহার খোজ খবর রাখা দূরে থাকুক তাহার হিসাব 
করিয়া উঠ। কাহারও দ্বারা হইতেই পারে না। এমন কি 
অনেককে ৩+-১৩+২৩ অথবা ৮+১৮+২৮ টাকাতে মোট 
কত টাকা হইল, হটাও উত্তর দিতে হইলে তাহার আহার ও 
নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যায়, ক্রমান্বয়ে হিসাব করিতে করিতে 
মাথ! ঘুরিয়া যাওয়ায় সুস্থ হইবার নিমিত্ত, বেলা, ফুলেলা» 
চামেলী ও রত্ত্যানেগুল ২।৫ বোতল খরচ হইয়া পড়েঞ্চ। রি 

জনাব মৌলবী সাহেব অর্থাৎ হুজুর বাহাছুরের পৈত্রিক 
তালুক আয়মা অথবা জায়গীর বা জমিদারী আছে তাঙ্বার 
বাৎসরিক আয় ১৫২০ হাজার টাকা হইতে পারে কিন্তু 
পৈত্রিক অট্টালিকার কোন স্থানে ই্টক খসিয়া পড়িতেছে, 





* ইনি জমিদারের সন্তান জমিদার, ইহাতেই ভাহার এরাপ অবস্থা, তাহার আবার 
অিদারী সংক্রান্ত জরিপ, জমাবন্দী, ধোকা, কড়চা, চিঠা, জমা, ওযাশীল ও বাকী 
বৃৰিবার ক্ষমতা কি জাছে? তাহা নাই । একবার মাত্র ভাঁবিতে খ্সেলেই আকাশ ও 
পাতাল, এক হইয়। যায়। 


আমাদের হুষ্ধা্পা 1 
ফোম স্থানে কড়ি বরগা ঝুলিয়া রহিয়াছে, বৃগির জল নল 
দিয়া পড়িবার আবশ্যক হয় না, গৃহাত্যন্তরেই' জোত বহিয়াই 
থাঁকে, হুজুর বাহাদুরের বাহির দালানে বসিতেও আঁশিঙ্কশ্ইি 
কিন্তু তাহারই এক পার্থে একটা মেজ ও মেজের' চতুংপার্থে 
কুর্সী, দালানের শোভা বর্ধন করিতেছে । প্রাতে বেলা প্রা 
৮টা বাজিয়া গেল এখনও সদরে হুজুর বাহাছুরের আগ্জম 
হয় নাই, জুতা সোজা করিয়া দেওয়ার কোন লোক ছিল সা 
তাহাই বিলম্বের কারন। ইত্যন্নসরে সেবাদাসী একজন ক্ষত 
বৃক্ষের ন্যায় একটা বস্তু আনিয়া হুজুরের সিংহাসনের এক- 
পার্থে স্থান দান করিল। তাহার মন্তকোপরী পুষ্প কলিকা'টী 
ক্রমে বাতাস পাইয়া রক্তবর্ণ গোলাপের ন্যায় প্রস্ফ,টিঙ 
হইয়। উঠিল ও তাহার সৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হুইতে 
লাগিল। এমন সন্য়ে হুজুর বাহাদুরের দরবারের কণ্ম্মচারিগণ 
ভ্রমরের ন্যায় ক্রমাস্থয়ে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বেলী 
৯টা বাজিল তান্ুল চর্বন করিতে করিতে হুজুরের ষারার্ধ 
হইল, ক্রমান্য়ে পিকদান, ওগালদান ও চিলমচি আসিয় 
যেঞ্যার আপন আপন স্থান অধিকার করিল, ইত্যবসরে পাঁন- 
দান ও আতর দান আসিয়া মেকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, 
অতঃপর হুজুর বাহাদুরের ছেওয়ানজীর আগমন হইতেছে ;- 
. শতাধিক গজ অন্তরে পাক্ধী হইতে অবতরণ করিলেন ও বছু 
কষ্টে ধীরে ধীরে পদব্রজে আসিতেছেন, প্রায় ১০1২০ গজ 
অন্তরে যেমন তীহার প্রতি হুজুর বাহাদুরের নজর 
পড়িয়াছে অমনই দেওয়ানজী ততক্ষণাৎ বৃত্তাকারে অবনত 


৬ গাহস্থ্য-নীতি। 


হইয়া প্রথমে ভূমে, পরে বক্ষঃস্থলে ও শেষে মন্তকে হস্তার্পন 
পূর্বক চারিবার হুজুর, বাহাছুরের অভিবাদন করিলেন ॥ 
আদব, কায়েদা, তাজিমও তকরিমের চোটে হুজুর বাহাদুর বিমুগ্ধ 
হুইয়া গিয়া গদগদ চিত্ডে দেওয়ানজীকে জন্বোধন করিতেছেন: 
আ্ুন, আনুন, রায়জী আস্মন ! কেমন, আপনি ভাল আছেনত! 
রায়জী জাতিতে হিন্দু কায়স্থ, রায় ভাট বা রায় ব্রাহ্মণ 
নহেন, তিনি বাল্যকাল হইতে এই সরকারে কা্য করিতে 
করিতে ক্রমান্বয়ে দেওয়ানী পদ্দে আরঢ় হইয়াছেন। সঙ্গ, 
সহবাস, বিদ্তা ও বুদ্ধির দৌড় অনুসারে উরদ্দ, ভাষা কথা 
বলিবার ও বুঝিবার বেশ বুযু্পত্তি হইয়াছে তড্ভগ্ত হুত্তুর 
বাহাদুরের সহিত উর্দদ, ভাষাতেই কথা৷ বার্তা হইতেছে। 
দেওয়ানজী হুজুর বাহাছুরের জমিদারীর মধ্যে যে গির 
দেওয়ারিতে গিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা "আরম্ভ করিহৌন»- 
দেওয়ানজী . দণ্ডায়মান হইয়াই উত্তর করিতেছেন, হুজুরের 
সৌভাগ্য বশত আজ কয়েকদিন হইল অধীন কিঞ্চিৎ সুস্থ, 
আছে, অধীন যখন অমুক কাছারীতে যায় ও অমুক কাছারীতে 
গিয়া উপস্থিত হয়, তথাকাঁর কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত অভদ্রতাচরণ 
করে তজ্ভম্য অধীনকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয় তগকালে. 
অধীনের জ্বর হইয়া পড়ে, কয়েক দিবস অত্যন্ত জ্বর হওয়ায় 
অধীনের স্বাস্থ অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কয়েক দিন মাত্র 
হইল অধীন সুস্থ হইয়াছে, তন্নিমিত্তই অধীন অদ্য হুজ্জরে 
হাজির হইতে পারিয়াছে। হুজুর বাহাদুর ইহা শ্রাবণ করিয়। 
সত্য কি মিথ্যা নির্ববাচন করিবার ক্ষমতার অভাব জনিত 


- আমাদের ছুর্দশ] পর 
কারণের গুণেই দয়ার হইয়া উঠিলেন ও আশ্চরযযাস্থিত হইয়! 
শরিয়া কি প্রকারে জ্বর হইল ও কি প্রকারে চিকিশুসা হইল-এবং 
কে চিকিগুসা করিল, পথ্যান্দির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল 
ইত্যাদি জি্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ও শতস্হত্ম আক্ষেপ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেওয়ানজীকে বদিও হুজুর 
বাহাদুর তাহার আসন পরিগ্রহ জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে” ' 
ছেন তত্রাচ দেওয়ানজী দণ্ডায়মানই আছেন, এই প্রকারে 
আলাপ ও কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই দেওয়ানজী 
যেমন বাঁ পার্থ ফিরিয়া তাকাইলেন তেমনই একজন নগদী ষে. 
একটী ছোট পুটুল হাতে লুকাইয়৷ লইয়া দেওয়ানজীর পশ্চাতে 
দড়াইয়াছিল, দে ততুক্ষণা দেওয়ানজীর হাতে পুটুলটা 
প্রদান করিল, দেওয়ানজী তাহা লইয়াই হুজুর বাহাছুরের 
সম্মুখে মেজের উপর রাখিয়া দিয়া স্বসশ্মানে .আদাব .ও 
তসলিমাত আদায় করিলেন এবং মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে 

*মৃহৃষ্বরে বিশেষ আদব, ও কায়দার সহিত জীনাইলেন, অধীন 
হুজুর বাহাদুরের ষে সেলামী পাইয়াছে তাহা হুজুরের শ্রীপা 
পল্লে দাখিল করিতেছে । হুজুর বাহাছুর তখন কি যে অমুলা 
ধন প্রাপ্ত হইলেন. তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে কাহার সাধ্য । 
পুটুলটা হাস্তে ধারণ করিয়াই দেওয়ানজীকে শত সহত্র দোয়া 

. অর্থাৎ আশীর্ববাদ দিতে লাগিলেন ও পুনরায় দেওয়ানজীকে 
আসন গ্রহণ জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে পর তিনি আপন্ন 
আসন গ্রহণ করিলেন, তাহার প্র হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আরও খাজনা! কিছু আদায় হইয়াছে কি ? যা আজ্ঞ!. হুর! 


চে গারস্থ্য-নীতি। : 
অমুক গোমিস্তার নিকট হইতে এত ও অমুক অমুক কাছার 
হইতে এত এত টাকা খাজন! আদায় .কর! হ্ইল্লাছিল ভত্রাচ 
অধীন হিসাব করিয়া দেখে যে কিন্তীর টাঁকা পুরা হয় নাই 
তখন অমুক শেটজীর নিকট হইতে এত টাকা কর্জজ লইয়া 
কালেক্টারীতে কিন্তীর টাকা পুরা দাখিল করিয়া দিয়াছে। ইহা 
শ্রবপ করিয়। হুজুর বাহাছুর যেন আকাশের ঠাদই প্রাপ্ত হইলেন 
ও বলিতে লাগিলেন রায়জী বড়ই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন 
নিলামের ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে এখন খাজনার টাক। 
আদায় হইতে থাকিবে তবে এক্ষণে গোমস্তাগণকে তলব 
দেওয়! আবশ্যক তাঁহারা যেন প্রত্যেকে এত এত পরিমাণ টাক। 
সহ অমুক তারিখে কাছারীতে হাজির হয়, ,দেওয়ানজী উত্তর 
করিলেন ষা আজ্ঞা, হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য, অধীন অদ্যই 
'গোমস্তাগণকে তলব দিতেছে । 

দেওয়ানজীর বাড়ী দূর দেশে তিনি বাল্যকালাবধি হুজুর, 
বাহাদুরের সরকারে চাকরী করিয়া এক্ষণে সর্বেরাচ্চ দেওয়ানী পদ 
লাভ করিয়াছেন । দেওয়ানজীর বেতন মাসিক থোকা ১০২.দশ 
, টাকা মাত্র; এই বেতনেই যে দেওয়ানজীর সংসার চলিজেছে 
- তাহ। নহে, এই সরকারে চাকরী করিয়া দেওয়ানজী দেশে 
অর্থাৎ বাড়ীতে জায়গা, জমিদারী, মহাজনী ও তেজারতীতে 
হাজার হাজার টাকার ষ্টেট করিয়াছেন। তাহার নিল্পস্য . 
কর্মমচারিগণ পদ মর্ধযাদায় যেমন নিম্ন বেতন ও তেমনই এবং 
স্রাহাদের বৈষয়িক অবস্থাও তদনুরূপ। এই প্রকার বেতনে 
হুক্কুর বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণ কি করিয়া কার্য করিতেছে ও 


আমাদের দুর্দশা । £৯ 


কি প্রকারে বিষয় বৈভব করিতেছে তাহা হুজুর বাহাদুর বেশ 
জানেন কিন্তু শাহার কারণের তত্ব অনুসন্ধীন করিবার কোনই . 
ক্ষমতা নাই, অথবা মনে হয় পাছে তক্তা উল্টিয়াই যার । 
ঠওয়ানজীর সহিত কথোপকথন কালে টাকার পুটুলটা তিনি 
খুলিয়া গণনা করিলেন টাকা, আধুলি, সিকি, ছুয়ানী ও পয়সাতে 
মোট ২৭৬১৫ (সাতাইশ টাঁকা তিন আনা তিন পয়সা) হইল। 
জমিদারীর দেওয়ান একজন দীর্ঘকাল জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ 
করিলেন, কতই যে লাক কে লিখ করিলেন, কতই বাজে 
মামলা! ও'মোকদ্দমার বিচার করিয়। ডিক্রী ও ডিস্মিস্‌ করিলেন 
ও কত লোকের ভিটায় ঘু ঘু চরাইলেন তাহার খোজ খবর 
লেয় কে। হুজুর বাহাদুর এক মুঠা থোকা টাকা পাইয়া মহা 
আনন্দিত, মনে করিতেছেন ইহা আমার উপরী অর্থাৎ বাজে 
আমদানী “কেয়া পরওয়া হায়” অমনী খানসামাকে ডাক 
হইল, হুজুর বলিয়৷ উত্তর দিয়া খানসামাজী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 
হইলেন, আদেশ হইল ( লও বলিয়া হাতে যাহ! উঠিল প্রদান 
করিলেন ও বলিলেন ) যাও এখনই অমুক অমুক দ্রব্য এভ 
এত” পরিমাণ ক্রয় করিয়া লইয়া আইস এবং অতি শীঘ্র খান! 
প্রস্তুত কর ও মমুককে বলিয়া দাও সে যেন অমুক অমুক 
সাহেবানকে অন্তই এখানে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া 
আসাইসে। 
কাছারী গরমাগরম লাগিয়াছে নিন্ন পদস্থ কর্ম্মচারিগণ 
নিস্তব্ধ, তাহারা ষেন যেযার ইস্ট সাধনার জন্যই ব্যস্ত, কিন্তু 
দেওয়ানঞ্জীর সহিত হুভুর বাহাদুরের চুটকি গল্প চলিতেছে ও 


১৪ গাহস্থ্য-নীতি। 

গড়াগড় গুঁড়গুড়ি ডাকিতেছে ; তামাকের স্গন্ধে কাছারী 

আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। দেওয়ানজী প্রসঙ্গচ্ছলে হুজুর 

বাহাদুরের তামাকের প্রশংসা করিতেছেন, তজ্জন্য হুজুর 

বাহাছুরও তামাকের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । হে 

রায়জি, আপনি কি বলিতে চাহেন যে ইহা অতি পুরাকালের 
সামস্্রী এবং অতি সামান্য দ্রব্য, তাহা নহে, এই তামাকটা এমন 

ত্রব্য যে পয়সাতে ৫1৭ তোলা হইতে শত টাকা তোল! দরেরও 

প্রস্তুত হইয়া! থাকে এবং বিক্রয় হয়। আমার স্বর্গীয় 

পিতামহ মহাশয় ৫০৬০ টাকা তোলা মূল্যের তামাক খাইয়া 

থাকিতেন, তদ্বাতীত অন্য কোন তামাক ব্যবহার করিতেন 

না, যদিচ কখন কোন থিজমণ্গার মূল্য চুরি করিয়! কিছু অল্ল 

মূল্যের তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত ও তাহাকে খাওয়াইয়া . 
দিত তাহা হইলে ততক্ষণাত তাহার শিরঃপীড়া হইয়া পড়িত ও 

তিমি পীড়িত হইয়া পড়িতেন ; এক্ষণে এই হতভাগার ভাগ্যে 

সেদিন কি আর আছে; এক্ষণে আমাকে ৫০৬০ টাকা 
সেরের তামাক ব্যবহার করিতে হইতেছে । রায়জী, 

এই তামাক বহুদিবসের পুরাতন দ্রব্য নহে, আপনি ভ্রয়ত 

জানেন সন ১৫৮৫ খৃুন্টান্দে মিঃ ডেকে িনি. সর্বব প্রথমে আমে- 

রিকা মহাদেশকে আবিষক্ষার করিয়াছিলেন তিনিই তথা হইতে 
এই তামাক সঙ্গে লইয়া আসিয়া ইহাকে কলিকায় সাজিয়া, 
খাইবার প্রথা ইউরোপে প্রচার করেন; তাহার পুর্ববে ইউরোপ 

মহাদেশে ইহার নাম ও গন্ধমাত্র ছিল ন যখন ক্রমে ইউরোপে 
ইহার ব্যবহার বিস্তার হইতে আরম্ত হয় তখন জ্ৰানিগণ 


আমাদের ছৃর্দাশা । ১৯. 


ইহার গুণ ও অন্ুপকারিতা দোষ বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ 
করিয়া! দেওয়ায় তৎকালীন ইউরোপবাসী সম্তরাট্গণ- ইহার 
ব্যবহারে নিষেধ আজ্ঞা স্বরূপ বিশেষ আইন ও কানুন প্রচার. 
'করিনে, থাকেন, এমন কি উংরাজ জাতীয় সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক 
রোম নগরী পোপ অবরান ৮ম ও পোপ ইনোসেন্ট ১১শ ইহার 
বিরুদ্ধে গুরুতর দণ্ডাজ্ঞ সহ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, 
এবং আমাদের মহামান্য সুলতান রুম ও এই তামাকের 
ব্যবহারকারিগণের প্রাণ দণ্ডের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। 
গর্ত,গীজস্বপিকগণ সর্ব প্রথমে এই ভারতবর্ষে দিল্লীর সম্রাট 
জাহীগীর বাদদাহের আমলে এই অম্ভত সম অনুপম দ্রব্যকে . 
লইয়া! আমিলেন। জাহাগীর বাদশাও ইহা'র বাবহারের বিপক্ষে 
বৃতর কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগোর 
বিষয় যে সাঙ্জাহান বাদসাহের আমলে ইনার সম্বন্ধে আর 
কোন প্রকার গোলযোগ থাকে নাই, বরং ক্রমে অশেষ 
সম্মান ও জন্ম সহকারে ইহার অধিকার শাহী দরবারেও 
বিস্তৃত হইয়া যায় এবং তগকালেই সম্মান ও সন্ত্রমের সহিত 
ইহার মূল্য ও তদনুরূপ আকাশ মার্গে উঠিয়া গিয়াছিল কিন্তু 
তাহার পর বাদসাহুগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মর্ধ্যাদারও 
বিস্তর হাস হুয়া গিয়াছে । ইহার . ব্যবহারকারিগণ শত 
মুখে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, আমিও একজন ইনার 
গুণান্ুবাদক কিন্তু জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ আপন আপন পুস্তকে 
ইহার অন্ুপকারিত। সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া আপিতেছেন যে 
ইহা ব্যবহার করিলে মনুষ্যের .শরীরস্থ সমূহ যন্ত্রের ক্ষমতা 


১২ গারহস্থা-নীতি। 
হ্রাস হইতৈ* থাকে। লোকে সর্বব প্রথমে ইহার ব্যবহার 
শিক্ষা করিবার সময় ইহার দ্বারা কোন উপকার পাইতে পারে 
কি না অথবা কোন উপকার হইবে কিনা তাহা না ভাবিয়া! 
ফেবল একজন অপরের দেখাদেখি সখের উপর নির্ভর করিয়া ? 
ইহার ব্যবহার আরম্ভ করেন, কিয়দ্দিবস মধ্যেই তাহা গলগ্রহ - 
 হুইয়া পড়ে, তিনি আর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন 
বুঝিতে থাকেন যে, ইহার ছ্বারা মামি অশেষ উপকার প্রাপ্ত 
হইতেছি, কিন্তু যখন ইহার ব্যবহার আরস্ত না হইয়াছিল 
তৎকালে কেহ তাহার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারেন, 
না, অপর মাদক দ্রব্য ব্যবহীরেই লোকে পাগল হয়, ইহার 
কিন্তু বিপরিত গুণ, ইহা না খাইলে অথবা না.পাঁইলেই লোককে 
পাগল করিয়া তুলে অর্থাৎ লোকে অস্থির হইয়া পড়ে। 
আমিও ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এখন আর তাহ! ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।» এইরূপ 
কথোপকথন হইতে হইতে মোলাজেমান আসিয়া ২1, বার 
ওগালদান ও পীকদ্ান পরিস্কার করিয়া আনিল। হুজুর 
বাহ্াছরের পানের সহিত কিঞ্চিৎ জরদ! অর্থাৎ শুষ্ক তামাক 
ব্যবহারেরও অভ্যাস আছে তজ্জন্য পাতি হাঁসের বিষ্ঠা ভাগের 
ন্যায় পচ পচ করিয়া থুতু ফেলিতে হয়, সমূহ প্ুতু ষে পীকদাঁন 
.ও ওগালদানেই স্থান প্রাপ্ত হইতেছে এমন নহে, বেশ ভূষার. 
অধিকাংশ স্থানেও ইহার অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। 
_ খানসামাজী বাজার হইতে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন 
সথজুর বাহাদুরের নজর তাহার উপর পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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কি তুমি সকল দ্রব্যই পাইলে ত ? খানসামাজী উত্তরঃ করিলেন. 
হুভুর অদ্য কসাইর দৌকানে পঁছছিতে আমার কিধি$ বিলম্ব 
হইয়া বায় কিন্তু অধিন তথায় উপস্থিত্র হইয়া দেখে যে কোন 
দোকানে উত্কৃষ্ট মাংস নাই কেবল মাত্র একটা দোকানে 
যাহা ছিল তাহাও অমুক সাহেবের খানসামা! দর দদ্ভর 
করিতেছে, অধিন তখন মনে ভাবিল যে এখন যদি আমি এই 
স্থযোগ ত্যাগ করি তাহা হইলে অদ্য আমার উপর আকাশ 
পড়িয়া যাইবে, এই নিমিত্ত এদাসও সেই মাংসের উপর 
দ্র করিতে আরম্ভ করে; উভয়ে দর দস্ত্বর হইতে হইতে 
তর্ক উপস্থিত হয় শেষে হুজুরের দান এই খাসীর মাংস ২২ 
ছুই টাকা সের ও গোমাংস খণ্ড এক টাকা সের দুর খরিদ 
করিয়। লয়, সেই খানসামাকে কিছু মাত্র লইতে দেয় নাই। 
ছভুর মাংসখণ্ড সমূহের উপর একবার দৃষ্তি নিক্ষেপ করুণ, 
দেখুন কেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী অধিন আনিয়াছে। 
হুজুর বাহাদুরের খানসামা অদ্য যেন রুস ও টার্কিস ওয়ারের 
প্লেভন! যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই আসিয়াছে.) ইহা সত্য বা মিথ্যা 
বিরেচনা করিবার ক্ষমতার অভাব প্রযুক্ত হুজুর বাহাদুর আপন 
খানসামাজীর মি বাক্যালাপেই আহলাদে উথলিয়া উঠিয়াছেন ১ 
“মমুক সাহেবের খানসামাকে আমার খানসামা অদ্য যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়া আসিয়াছে, বাহবা, সাবাস, তুমি আজ বাহাদুরের 
কাধ্য করিয়াছ অবশ্যই তুমি অস্ সমুচিত পুরফার পাইবার 
যোগ্য ।” এই উপলক্ষে কত কথা ও কত দৃষ্টান্তই হুজুর 
বাহাছ্বরের হইয়৷ গেল। দেওয়ানজী ও অপরাপর কর্মচারিগণ 
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শত সহশ্র প্রকারে হুজুর বাহাদুরের গুণের প্রশংসা 
করিতেছেন); এমন সময়ে একজন হিন্দু ভদ্রলোক দুরে গাড়ী 
হইতে নামিয়া বিধিমত হুজুরবাহাঁদুরের অভিবাদন করিয়া, 
দওয়ানজী সন্নিধানে আপিয়! উপাবিউ হইলেন ও বিশেষ আদব 
পা সহকারে দেওয়ানজীর সহিত চুপী চুপী কথা কহিলেন । 
দেওয়ানজী হুজুর বাহাদুরকে জানাইলেন, হুজুর বোধ হয় 
এই বাবুটাকে চিনিতে পারেন নাই ; ইনি অমুক জমিদারের 
সন্তান, হুজুর বলিলেন, হা; ইনিই কি? এই কথাতেই বাবু 
সাহেব অর্দচন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান হইয়া! পুনরায় বিধিমত হুজুর 
বাহাদুরের অভিবাদন করিলেন, হুজুর বাহাছুর বাবু সাহেবকে 
আশীর্বাদ করিলেন ও বদিতে বলিলেন এবং [জিজ্ঞাসা করিলেন 
অগো বাবু তোমার পিতার সহিত যে পত্র দেওয়া লওয়৷ 
হইতেছিল তাহার কি হইল তদুত্তরে দেওয়ানজী বলিয়া 
উঠিলেন বাবু অদ্য সেই জন্যই হুজুরে হাজির হইয়াছেন, 
হিন্দু বাবুটা আপন দেশের একজন জমিদারের বাচ্চা জমিদার, 
এক খণ্ড জমিদ্রারীতে হুজুর বাহাছুরের অদ্ধেক অংশ ও 
অদ্ধেক অংশ বাবু সাহেবের । বাবু সাহেবদের কুটিলচ্চক্রে 
হুজুর বাহাদুর তথায় সুচারুরূপে দপ্তর খুলিতে পারেন না, 
তাহাতে আবার দেওয়ানজীর মন্ত্রণার দৌড়। এই জমিদারী 
খণ্ড লইয়াই হুজুর বাহাদুরের সহিত ও বাবু সাহেবের পিতার 
সহিভ পত্র চলিতেছিল, সেই উদ্দেশ্টসাধন জন্যই বাবু সাহ্থেব 
অদ্য শুভাগমন করিয়াছেন। বাবু সাহেব বাঙ্গালীর ছেলে: 
হিন্দী ব উদর্দ, জানেন না, অথব1 হুজুর ৰাহাছুর কি. জন্য 
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কোন শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে বা সহবান্সেঃ দীর্ঘকাল 
থাকেনও নাই, স্থতরাং তাহার উর্দদ, ভাষার কথা+বলিবার 
ক্ষমতাও নাই। হুজুর বাহাদুরের সহিত বাবু সাহেবের কথা 

লিল, বাবু বলিতেছেন, বড় হুজুর খুব উপযুক্ত ব্যক্তি 
ছিলেন তিনি লাঠির জোরেই ছুষ্ট প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ; তাহারই ক্ষমভাগুণে আমরাও কিঞ্চিৎ খাজনা 
পাউতেছিলাম, তাহার পরলোক গমনের পর দুষ্ট প্রজাগণ 
কাহাকেও খাজন৷ দিতেছে না, আমর! উভয়েই ফীকি পাইতেছি, 
এই জন্যই আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় আমাকে হুজুরে পাঠাইয়া- 
ছেন, হুুরে আমার অংশ খরিদ করিয়া লওয়া হউক না হয় 
ইজারা! লওয়৷ হউক. নচে হুজুরের অংশ আমাদিগকে দেওয়া 
যাক। হুজুর বাহাদুর উত্তর করিতেছেন, ওহে বাবু সেই স্থানেই 
তোমাদের বাড়ী তোমর! সহজে ষোল আন! খাঁজনা আদায়, 
ওয়াশীল করিতে পারিবে, আমার দ্বারা তদ্রপ হওয়া অসস্তব, 
তাহাই আমি এতাবৎ পারিতেছি না, তড্জন্য বলিতেছি যে যদি 
আমার অংশ তোমরা লইতে চাও তাহা হইলে দিতে সম্মত 
আচছি। দেওয়ানজী ইহ শুনিবা মাত্রই মনোবাঙ্থা পূর্ণ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন, কারণ ভিতরে ভিতরে বাবু 
সাহেবের সহিত যাহা হইবার তাহাত হইয়াই গিয়াছে, তখন তিনি 
বলিয়া উঠিলেন, হুজুর! অধীনও বাবু সাহেবৈর সহিত এই কথাই 
কহিতেছে এবং তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে । বাবু সাহেব 

_ বলিতেছেন যে হুজুর বাহাদুরের হাজার টাকা সেলামী দিয়া 

শতকরা ছয় টাকা চারি আন! সরঞ্জামীর উপর ইজারা! বন্দোরস্ত 
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করিয়া জেন যদি খাজনা'র টাকা যথা সময়ে আদায় দিতে না' 
পারেন "তবে শতকরা তিন টাকা ছুই আনা হারে স্থদ দিতে 
থাকিবেন। এই নিমিত্ত অধীন বলিতেছে যে, স্থদের হার অত্যন্ত 
কম। হুজুর বাহাদুর তখন বলিয়া উঠ্জিলেন তুমি যাহা বলিতেছ 
তা. সতা, আচ্ছা, আমিও বুঝিয়া উত্তর দিব। কাছারী বর- 
খান্তের সময় হইয়াছে দেওয়ান ও মুসদ্দী আদি একে একে 
হুজুর বাহাদুরের খেদমতে আদাব, তসলিমাত ও কুর্নাীশ আদায় 
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তদসহ বাবু সাহেবও আপাততঃ 
বিদায় হইলেন । রঃ 

. বেলা প্রায় একটা অতীত হইয়াছে এমন সময়ে নিমস্ত্রি 
সাহেবানগণের আগমন হইতে আরম্ত হইল। খিজমত্গার খানার 
জন্য ফর্শ করিয়া দস্তরখান আনিয়া পাতিল, লাল ও কাল 
অক্ষরে আরবি ও ফার্শী ভাবায় অসংখ্য কবিতা মনমুগ্চ 
করিতেছে, জল পাত্র ও চিলমচি আসিয়! উপস্থিত হইল, ক্রমান্বয়ে 
চিত্র বিচিত্র, রঙিন ফুলদার ও নক্লাদার এবং কত স্থানে ক 
প্রকার শ্বেত লোহিত বর্ণের জরির কাজ করা ও কতই কবিতা 
লিখিত খানপোশ আবৃত ছোট, ও বড় ৪টা খানচা অটুসিয়া 
উপস্থিত হইল । তাহার 


প্রথম খানচায় দ্বিতীয় খানঠায় . তৃতীর় খানচা চতুর্ঘ খানচায় 
আবিরওগনি পোলাও কোরমা ফিণাঁ 
বাকরখানী চোলাও , কলিরা ইয়াকুতি 
চপাতী জরদা কোফতা ষাকুতি 
দোস্ী মোতপ্লন টিকির। :. মঙ্গোচি 


, পোরাটা হ্লিসা সাদাকযাৰ * বালায়ী 


্ৈ 
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প্রথয় গ্াানচার দ্বিতীয় খানচায় তৃতীয় খানচায় _ চূহূর্থ খানচায় 
কুলিচা মিটি খিচড়ি সাদি খিচড়ি হত্তিকবাব. রাবভী 

খাস্তা ভুনীধিচড়ী শুলর কৰাৰ দর্হি 

সন্বোসা বিরিয়ানী মোদম্মণ খোরহাপী 
শিরয়ালী কচ্চিবিরিয়াল তূক্রিয়া ইতাদি মিষ্টসাযতরী 
বেমৰী ঘোজফ.কর তর্তাজাদি আছে 


নানখভাী ইত্যাদি খানা সালুন আছে 
পোখলার! ইত্যাদি রুটা . 


এতদ্যতীত আরও একটা খানচায় বাজারের নান! প্রকার 
মিষ্টাক্স ও কত কি প্রকারের যে চাটনী আছে তাহার ইয়ন্ত্ীই 
করিতে থার! যায় না। নিমন্ত্িত ভদ্রলোকগণসহ হুজুর 
বাহাদুর ভোঁজনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভোজনকালে নানা 
দেশীয় নান! প্রকার আজগুবী ও উদভুষ্টা কথার আোত বহিতেছে, 
কোথায় কাহার রাজধানী গ্রেল ও কাহার রাজধানী হইল 
গল্প হইতেছে । পানীয় জলের স্থানে নানা প্রকার শরবতের 
তরঙ্গ ছুঁটিতেছে। শরবতে অনার, তুরঞ্রেবিন ও শোকেস্তোবীনের 
কতই রোতল খালী হইয়া গেল, সোডা, লেমনেড ও বরফের 
ইয়্ত। করে কে। আহারান্তে পান, তামাক খইনী, গুপি, জরদা, 
কেমাম ও স্থর্তীর ডিবা সমূহ তারা৷ ও নক্ষত্রের স্তায় মেজের 
শোভা বর্ধন করিতে লাগিল । নান! প্রকার আতরের অসংখ্য 
শিশিপুর্ণ বাক্স মেজকে উজ্জল করিয়া তুলিল ; নিমন্ত্রি 
ব্যক্তিগণ কেহ প্রখর রৌদ্রে বাড়ী যাঁইতে ন! পারিয়া হুর 
বাহাদুরের আলয়েই বিশ্রীম করিলেন। হুজুর বাহাঁছুর সকলের 
অনুমতি লইয়া আরাম জন্য অন্দর মহলে প্রস্থান করিলেন। 
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বেলা প্রায় ৬টা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যে যার আলয়ে প্রস্থান 
করিয়াছেন, এখনও ভ্ভুর বাহাদুরের বারাম হয় নাই । সকলেরই 
নিদ্রা হইল কিন্তু যিনি স্বকা্ধ্য সাধনে ব্যস্ত তীহার নিদ্রা নাই, 
আপন চিন্তার বেগে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না। বাবু 
সাহেব বাসাতে গিয়া আহার করিয়াই দেওয়ানজীর সহিত গুপ্ত 
মন্ত্রণ। করিয়াছেন, তাহার পর আবার ভ্জুর বাহাদুরের ভবনে 
আসিয়া আড়ালে বসিয়া বড়সাহেধজাদা সাহেবের সাক্ষাৎ 
লালসায় উদ্বিগ্রচিন্তে কতই কি ভাঁবিতেছেন, পরিচারিকাগণ 
দ্বারা বড়সাহেবজাদা বাহাছরের সমীপে বারম্বার_ সংবাদ 
পাঠাইতেছেন, ইহার বয়স প্রায় ২২২৩ বওসর, কনিষ্ট্রেক্ুরয়স 
বোধ হয় ১৭১৮ মাত্র। বড় কর্তা সংসারের স্থখ পাইয়াছেন, 
ছোটটী এখনও যেন ক্রোড়েই আছেন এই জন্য ছোটটীর দ্বারা' 
কোন কাধ্য হইবার আশা নাই ভাবিয়া বাবু সাহেব বড়সাহেব-. 
জাদা সাহেবের সাক্ষাৎ অপেক্ষায় চিন্তিত, এমন সময়ে শান 
ও শাওকতের সহিত বড় সাহেবজাদা সাহেব অন্দর হইতে" 
বহির্গত হইলেন, বেলা প্রায় আটা, হুজুর বাহাদুর গাত্রোথান 
করিয়াছেন কিন্তু অন্দর মহলেই আছেন । বাবু সাঁহেব, সাহ্ছেব- 
জাদা বাহাছুরকে দেখিবামাত্রই দণ্ডায়মান হইয়া বিধিমত 
অভিবাদন করিলেন; উভয়ের সাক্ষাতে উত্তমরূপ পরিচয় হইয়া! 
গেল। আস্থন বাহিরে বেড়াইতে যাই, ঘরে বসিয়া কি. 
করিবেন বলিয়৷ বাবু সাহেব সাহেবজাদা বাহাদুরের হাত ধরিয়া 
হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন; বাহিরে বাবু সাহেবের 
গাড়ী দীড়াইয়া ছিল, উভয়ে তাহাতে উিলেন; নানা প্রকার 
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কগা হইতে লাগিল, অল্প সময়েই সহরের মধ্যে *২৪ মাইল 
পথ ভ্রমণ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইয়াছে এক্ষণে কিছু আমোদ, 
করা আবশ্যক বলিয়া বাবু সাহেব, সাহেবজাদা সাহেবের অন্ধ 
সম্মতি লইয়! উভয়ে এক বাইজীর ভবনে উপস্থিত হইলেন; 
বাবু সাহেব ঝনাঝন, ঠনাঠন টাকা খরচ করিতে লাগিলেন,নানা " 
প্রকার আমোদে ও এমোদে মত্ত হইলেন, কিছুক্ষণ পরে রাত্রি 
যখন ১১টা বাজিয়া গেল উভয়ে তথা হইতে উঠিলেন। বাবু * 
সাহেব তৎকালে যোল আনার উপর বিশ আনা পরিমাণ 
সাহেবজ্জাদা বাহাদুরের অন্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন 
এবং সাহেবজাদা বাহাছুরও বেশ বুঝিয়াছেন যে এমন অকপট 
বন্ধু আর কোথায় পাইব। অকপট কি কপটবন্ধু তাহা 
ুর্ষিবার ক্ষমতাই নাই। উভয়ে বেশ কোলাকুলি ও টানাটানি 
হইতেছে, বাবু সাহেব আপন স্থযোগ বুঝিতে পারিয়া৷ বলিতেছেন, 
হুজুরের অমুক জমিদারীর অংশ আমাকে ইজারা দিবার কথা 
হজুরের পিতার সহিত চলিতেছে, তাহাতে আমি হাজার টাকা 
সেলামী দিবার অঙ্গীকার করিয়াছি, হুজুর এখনও কোন হুকুম 
দেন্ন নাই, তাহাই আমি প্রার্থন৷ করিতেছি যে, আমি আপনাকে 
পাঁচশত টাকা ও আপনার মাতা ঠাকুরাণীকে পীচশত টাকা 
গোপনে সেলামী দাখিল করিব, আপনারা উভয়ে হুজুর বাহাদুরকে . 


_ বুঝাইয়া বলিলে অবশ্যই আমার এই কাজ হইয়া যাইতে 


পারে, তবে দলীল রেজেব্টারীর পর হুজুরের হাজার টাকা এবং 
আপনাদের হাজার টাকা সমূহ বুঝাইয়া দিব। সাহেবজাদা 
বাহাদুর জোষ্ঠ পুত্র, আদরের ধন, বিষ্ভা ও বুদ্ধির সাগর, ফার্শী 
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ও আরবি বৈশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আল্পদিন হইল ইহীর শুভ 
বিবাহ হইব্রাছে, তাহাতে ৫৭৮৩%/১৫ টাকা নগদ খরচ হইয়াছে, 
উহার প্রায় সমস্তই লিখিতং যন্ত্রে নিশ্মিত, তন্মধ্যে প্রায় পাই 
পয়সা কোন প্রকার নেক অর্থা দেশের বা সমাজের উন্নতি 
বা মঙ্গল সাধনার্থ ব্যয়িত হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না; 
অধিকাংশই টাকা খেমটা ও বাঁইজীগণের শ্রীপাঁদপন্পে দাখিল 
করা হইয়াছে ও তাম ওলিমার খানা খাওয়াইয়া এবং 
আতসবাজীর দ্বারা অসংখ্য টাকা আগুণে পুড়াইয়া নাম জাহির 
করা হইয়াছে। দীন, দুঃখী বা মুখাপেক্ষীও যদি কেহ কিছু 
পাইত তাহা হইলেও কাহারও উপকার হওয়া বলা যাইত, 
কিন্তু তাহাও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই । ,ইনিই সেই জ্োন্ঠ 
পুত্র। ইনি এক্ষণে মনে করিতেছেন, কি চিন্তা, পাঁচশত টাকাত 
পাইয়া যাইব; উত্তর করিলেন ই! ভাই আপনার শ্যায় বন্ধুর 
কার্ধ্য আমি প্রাণপনে যত্ব পুর্ববক করিব, অবশ্যই আমি মাতা 
ঠাকুরাণীর দ্বারা পিতা ঠাকুরকে বলাইব। কল্য আপনি" 
আমিবেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আমি আপনাকে 
উত্তর দিব। অতঃপর বাবু সাহেব, সাহেবজাদা বাহাছুরকে 
কাঁড়ীতে ছাড়িয়া দিয়া অগ্ভকার জন্য বাসায় গমন করিলেন ; পথি 
মধ্যে দেওয়ানজীকে ইহা জানাইয়া যাঁওয়! উচিত ভাবিয়া! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় গমন করিলেন । 
পর দিবস দেওয়ানজী কাছারীতে আগমন করিলেন, হুজুর 
বাহাদুরের সহিত বাবু 'সাহেব সম্পকীর আলাপ হইতেছে, 
দেওয়ানজী বলিতেছেন, বাবু সাহেব বদি শতকরা তিন টাঁকা 
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ছুই আনার স্থলে ছয় ট্াঙ্ষাঁচারি জানা সুদ দিচে*ন্বীকৃত্ত হুন 
তাহা হইলে পৃথক কথা নতুষা তীহাকে স্পট উত্তর দেওয়া 
আবশ্যক । হুজুর বাহাদুর তাহাই সমর্থন করিয়া বলিলেন, 
আপনি স্াষ্যই বলিতেছেন । এত অল্প সুদে সম্মত হওয়। কর্তব্য 
নহে, অগ্ভ বিবি সাহেবও -আমাকে এই বিষয় বলিয়া ছিলেন, 
ভাল, বাবু সাহেবকে বলুন, তিনি কি বলেন, দেওয়ানজী বলিলেন 
আমি অগ্ তাহাকে হুজুরে হাজির হইবার জন্য কল্যই বলিয়াছি, 
হুজুরের সাক্ষাতেই যাহা বলিবার আছে তাহা স্প্উটই বলিয়া দি, 
দেখা যাঁক তিনিই কি বলেন। বেলা মধ্যাহ্ন - হইল, কাস্ছারী 
ভগ্ন হইল, হুজুর বাহাদুর অন্দরে গেলেন, মাথার ঘায়ে ঘেসন 
কুকুর পাগল হয়, বাবু সাহেবও তদুনুরূপ আপন মনম্কামনা পুর্ণ 
জন্য পাগল হইয়াছেন, তাহার আহার ও নিদ্রায় সুখ নাই, 
কারণ তীহীর চিন্তার বিরাম নাই। অন্যদিকে সাহেবজাঙ। 
বাহাদুর 'এক দ্িবসেই যেন স্বর্গ, মণ্ত ও পাতালের রাজত্ব লীভ 
করিয়াছেন, তিনিও আপনার রাজন্বের চিন্তায় পাগল হইয়াছে, 
স্বীহারও কি মার বিশ্রাম আছে, সে স্থুখে বঞ্চিত, কিন্তু তিমি 
অন্য স্থখের চিন্তায় অস্থির । গ্রীষ্মকালে দিন বেলা অধিক 
থাকিতে থাকিতেই 81৫টা বাজিয়া যায়, অন্য দিবস রৌদ্রের প্রচণ্ড 
উত্তাপ হেতু ৫।ঞাটা পর্য্যন্ত বাহিরে আসিতে পারেন না, কিন্ত 
অদ্য ৪টা বাঁজিতে না বাঁজিতেই অন্দর ও বাহির হুইতেছেন 
এবং অহরহ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতেছেন 
ও পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । ঠিক পোটার সময়েই 
গাড়ীর ঘড় ঘ়্ী শব্দ সাহেবজাদা বাহাদুরের কর্ণ কুহরে প্রবেশ 


২২ - গাহস্থ্য-নীতি । 


করিবা মাত্রই মনে যেন ধড় ধড়ি আরম্ত হইয়া! গেল, ডি 
উঠিয়া দেখিলেন বাস্তবিক তীহার প্রাণের বন্ধু বাবু সাহেবই 
আমিতেছেন, অগ্রবর্তী হইয়া বন্ধুর সম্মানার্থ হস্ত প্রসারণ 
করিলেন, কিন্তু বাবু সাহেব আদব ও কায়েদা ভুলিবার ছেলে 
নহেন, তীহার হস্তে হস্ত না দিয়া অগ্রেই অতিতক্তি সহকারে 
তা অভিবাদন করিলেন । “অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ” 

ইহা। বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা আছে কি? তাহা নাই; যাহা 
হউক পরে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। 
সাহেবজাদা সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্বেই বা 
সাহেব দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাংলীভ করিয়াই আিয়াছেন, 
সে গুপ্ত মন্ত্রণার সন্ধান পায় কে, যাহা জানেন, তিনি আর উনি 
আজ সময় নট করা কর্তব্য নহে ভাবিয়া বাবু সাহেব আপন 
বুদ্ধি ও কৌশলে নানা প্রকারচ্ছলে আপন ইস্ট সাধনার 
ফলযুক্ত সংবাদ জংগ্রহ করিয়া লইলেন। তাহার পর 
বলিতেছেন, হুজুর অদ্য আমি সেই বাইজীর ভবন হইতে 
আসিতেছি সে কিছু অসুস্থ আছে, আমার সহিতও সাক্ষাৎ হয় 
নাই, অদ্য আমারও শরীরটা! বড় ভাল নহে এই জন্য আমার 
পরীর্ঘনা যে, আপনি এই ৫০২ টাকা আমার নিকট হইতে 
গ্রহণ করুন, আর আপনার যথা ইচ্ছা গমন করুন, এবং 
অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন আমি বাসায় গমন করি। জাহেব- 
জাদা সাহেব টাকা লইতে চাহেন না, বন্ধু বিহনে একা কোথায় 
যাইবেন ও কি স্ত্খ পাইবেন তদসম্বন্ধে নানা কথাই বলিলেন, 
কিন্তু ৫০২ টকাও কম টাকা নহে মনে মনে তাহার প্রতি ক্রমে 


আমাদের ছুর্দশা। 1২৩ 
মমতা জল্সিতেছে, কিন্তু মুখে নানা কথা বলিঘ্যু প্লাহির ভাব 
প্রকাশ করিতেছেন। বাবু সাহেব বলিলেন, হুজুর ৬ই টাকা 
আপনার. সেই পীচ শত টাকার মধ্যস্থিত টাকা নহে, ইহ! কেবল 
আপনার অদ্যকার আয়েশ ও আরাম খরচ জন্য মাত্র। 
হুজুরের মন বড়ই আহলাদিত হইল, ভাবিলেন ৫০০২ টাকা 
একবারেই থোকা। পাইবেন, এটা আজকার তাহার উপরি 
টাকা ভাবিয়াই টাকা গুলি হস্তগত করিলেন, বাবু সাহেব আপন 
গাড়ী হুজুর বাহাদুরের জন্য ছাড়িয়া দিলেন, গাড়ীর ভাড়া ৰাবু 
সাহেবেক্বই নিকট হইতে লইবার জন্য কোচম্যানকে আদেশ 
করিয়া নিজে পদব্রজে বাসায় গমন করিলেন অন্যদিকে হুজুর 
বাহাছুর নিজের ইচ্ছামত স্থানে গ্মন করিয়া মনোমত ভাবে অর্থ 
ব্যয় সহকারে কিঞ্চিৎ কালক্ষেপন করিয়! বাড়ীতে গমন করিলেন। 
বাবু সাহেব বিদায় হইয়। দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া 
বাসায় জান নাই, পর দিবস হুজুর বাহাদুরের কাছারীতে উপস্থিত 

* হুইলেন, ছলনাপূর্ববক দেওয়ানজীর সহিত নান প্রকার ওজর, 
আপত্তি ও হুজুর বাহাদুরের সমীপে অশেষ প্রকার কাকুতি ও 
মিনিতির পর প্রতি কিন্তী টাকা না দিলে শত করা ছয় টাকা চারি 
আনা স্ুদেরই উপর স্বীকৃত হইয়া রেজেষ্টরী করিয়। দিবার জন্য 
সম্মত হইলেন, দুই পক্ষ হইতে দুইটা দলিল হইয়া রেজেষ্টরী 
হওয়ার কথা স্থির হইল ও তাহার খসড়া* অমুক অমুক. উকিল 

_ বাবুগণকে দেখাইয়া যাচাই জন্য হুজুর বাহাদুর দেওয়ানজীরে 
আদেশ করিলেন। কাছারী বরখাস্ত হইল বিধিমত অভিবাদন 
পুর্ব দেওয়ানজীসস বাবু সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


২৪ - গাহস্থ্য-নীতি ৷ 

সাহ্বেঞ্জাদ্দা বাহাদুর আপন চিন্তায় অস্থির, অন্য দালানে 
দড়াইয়া” বাবু সাহেবের সাঙ্গাত প্রতীক্ষা করিতেছেন, বাবু 
সাহেব আসিবামাত্রই উভয়ে ভাবে শু প্রকারান্তরে ঠিক হইয়! 
গেল যে বাবু সাহেব অদ্য অপরাহ্ছে আসিতে পারিবেন ন!। 
_ দলিলের খসড়া হইল, উকিল বাবুগণকে দেখান গেল, উভয় 
পক্ষের ফ্ট্যাম্প খরিদ হইল, খসড়া আসিয়! হুজুর বাহাদুরকে 
শোনান হইল, দলিল বাঙ্গালা ভাষাতেই হইল । হুজুর বাহাদুর 
বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন, কিন্তু হায়রে কপাল, আর হায়রে 
বিদ্যা ও বুদ্ধি, এটাও বুঝিতে পারিলেন না যে, কিস্তী” খেলাপ 
করিলে কাগজ কলমের সদ লইয়া করিবেন কি, টাকা না 
দিলে কালেক্টরীর খাজনা দিব কোথা হইতে, ক্রমান্বয়ে টাকা 
বাকী ফেলিতে থাকিলে টাক! সমূহ আদায়ের ব্যবস্থা কি হইবে । 
ইহা বুঝাইয়াই বা দেয় কে, দেওয়ানজী নিমকখার হইয়া নিমক 
হারাম হুইয়াছেন। পর দিবস উভয় দলিল লিখিত হইল। 
হুজুর বাহাদুর কাছারী গিয়া রেজেষ্টরী করিলে ইহা অপেক্ষা 
অসম্মানের বিষয় আর কি হইতে পারে, তন্নিমিস্ত দেওয়ানজী 
উত্তয় দলিলের রেজেফ্টারি আফিসের খরচ সমূহ হুজুর বাহাদুরের 
খায়ের খাহী করিয়া বাবু সাহেবের উপরেই ন্যস্ত করিয়া দিলেন! 
বাবু সাহেবও আমতা আমত। করিয়া স্বীকার করিলেন, রেজেফটরী 
আফিসে কমিশন দাখিল হইয়া গেল। সবরেজেস্্রার বাবু. 
হুজুর বাহাদুরের গৃহেই আগমন করিলেন। উভয় দলিল 
একত্রেই রেজেষ্টরী হইয়া গেল। বাবু সাহেবের পিতা 
বর্তমানে পুত্রের নামেই দলিল হইল। হুজুর বাহাদুরের হাজার 


আমাদের ছুর্দিশা । ক 


টাকা বাবু সাহেব তত্ক্ষণাণ দাখিল করিলেন । জুজুর বাহাছুর 
যেন স্বর্গলাতই করিলেন, কিন্তু তিনি যে পাতালে- গেলেন 
এবং পরবংশকেও যে রসাতলে দিলেন তাহা এখনও ভাবিয়া 
উঠিতে পারেন না ॥ দেওয়ান ও কর্মচারী আদির বাহক ভক্তি 
ও মিনতিতেই ভুলিয়া রহিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির হস্তেই 
সমুহ অর্পন করিয়া বসিয়া আছেন। মুনি ও খধির বাক্যের 
প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিতেছেন না, বাল্যকালে যাহা 
পাঠ করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা যেন মনেই নাই। এই 

উদ্দেশে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মণ্লান। সাদি বলিয়া গিয়াছেন_- 

পার্শী। 
“গুরবা মিরও সগ উ্জিরও মৌশ দরবানীকুনদ 
ই হ্‌মা অরকান দগলৎ খানাভিরাণী কুন্দ।** 

হুজুর বাহাদুরের ঘরও সেই দশায় উপস্থিত। বাবু সাহেব 
বিদায় কালে সাহেবজাদ। বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
বৈকালে আদিতেছি বলিয়া ইঙ্গীতে আশ! দিয়া বিদায় লইলেন, 
তাহার পর আজ বৈকাল ও কাঁল বিকাল হইতে হইতেই 
কাঁসে কাল হইয়া গেল। হুজুর বাহাদুর হাজার টাকাতেই 
বাৎসরিক ৫।৭ শত টাক! আয়ের সম্পত্তি একবারেই চিরকালের 
জন্য যেন এক প্রকার হস্তাম্তরিত করিয়া দিলেন । বনুকাল পরে 
দিলে ভ্রম ও দোব টিরাডি হইতে লাগিল। | হায় রে আমার 





ঃ ইহা রর এই ফে যে, যে রাজ্য (বিড়াল মীর থাকে, কুকুরে মি ম্রীত্ব করে এবং 
ইন্দুরে যদি প্রহরীর কর্ণ নিযুক্ত হয় তাঁহারা রাজ্যের উন্নতি করিবে কি, রাজা 
ধিনাশই করিয়। ধাকে। 


২৬ ও গাহস্থ্য-নীতি। 

অভিমান ভায়াগণ, আর হায়রে আমার সমাজ শিরোমনীগণ 
এই করিয়াই. আমরা রসাতলে যাইতেছি, এত ঠকিয়া ও 
আমার অভিমানী ভায়াগণের মোহনিদ্রা ভগ্র এবং জ্ঞনোদয় 
হইতেছে না! 

-. এক সময়ে আমরা কি ছিলাম, এখন আমর! কি হইয়াছি। 
এক সময়ে আমাদের আরবিয়ধবজা, বিদ্যা, বুদ্ধি ব্যবসায়, 
বাণিজ্য, রাজ্য ও ধনগৌরবে গৌরবান্থিত হইয়া জগত্ময় 
উড্ডীন হইতেছিল। এই ভারতখণ্ডেও পবিত্র ইসলাম পতাকা ৷ 
কিরূপেই না উডডীন হইয়াছে। কোন জীব বা জন্তু ইহার 
অবলম্বন নহে। যাহার বিনাশ আছে সে আপন সীমায় . গেলেই 
তাহার পর আর তাহার পুনরুথান হয় না, ইহাই জগতের ও 
জগণুপিতা জগদীশ্বরের স্থষ্টি কৌশলের নিয়ম। ধন্য ঈশ্বরের 
মহিমা, তিনি এই জগতের সহিত তৎুসদৃশ অন্য অন্য গ্রহ ও 
নক্ষত্রগণকে আমাদের দৃষ্ঠির অন্তরালে রাখিয়া আমাদিগের জ্ঞান 
ও শিক্ষার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে তাহাদের ও তদস্থিত যাবতীয় 
পদার্থের উৎপত্তি, উন্নতি, হাস ও বিনাশ ঘটাইতেছেন, তন্মধ্যে 
কোন কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিতে বিলয় হইয়া গ্রেলও 
পুনরায় তাহাদিগকে সেই প্রকারে ও সেই অবস্থার পরিণত 
করিতেছেন । আমার রম্থুলে পাকের দঃ অসাধারণ বিচক্ষণতা 
ও দুরদর্শীতাকে শত, সহত্র ও অসংখ্য ধন্য, তিনি যেন আপন্‌, 
পবিত্র ইসলামের ভবিষ্য্ড বুঝিতে পারিয়াই সর্ববিনাসোপযোগী 
কোন জীব বা জন্তুর অর্থাৎ সিংহ, ব্যাত্র ও ভল্পুক আদির 
অবলম্বনে আপন পবিত্র ইসলাম ধ্বজার স্থ্ি না করিয়া যাহার 





হাস ও বিলুপ্তের পরও পুনরায় উৎপত্তি ও ন্নাতি আছে. 
তাহাই অবলম্বন করিয়া আপন পবিত্র পতাকা তুলিয়! গিয়াছেন, 
তদ্দারা আমাদিগকে যেন জানাইয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে এই 
পবিত্র ইসলামের হাস'হইলেও যেরূপ অমাবস্যার পর পুনরায় 
নবচন্দ্ের উৎপত্তি হয় এবং তাহারই বিমল কিরণে ক্রমে 
জগ সিদ্ধ হইয়া উঠে, তদনুবূপ এই পবিত্র ইসলামেরও 
দশা তাহাই হইবে । আমাদের এই ভারতে ইসলাম সমাজে 
অমীবন্তা বশতঃ যদিও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া! গিয়াছিল সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বর কৃপায় ও রন্থুলে পাকের দঃ আশীর্ববাদে সেই অমাবস্যার 
পর পুনরায় পিক ইসলামচন্দ্ মধ্যভারতে পবিত্র আলীগড় 
ধামে দ্বিতীয়ার চত্দ্র সমদৃহ্য দেখা দিয়াছে এবং তাহার 
বিমল জ্যোতি আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যশীলী মহাপুরুষগণের 
নিবাসস্থল পূর্বববঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে ; তন্নিমিত্ত এক্ছণে 
খোদাওন্ৰ করিমের সমীপে প্রার্থনা যে, এই পবিত্র জ্যে 
যেন ক্রমান্বয়ে চন্দ্রকলার ন্যায় বদ্ধিত হইতে থাকিয়া সমগ্র 
এমন কি সসাগরা পৃথিবীকেও সিগ্ধ করিতে থাকে, ও পৰি্র 
ইসলাম ধবজা যেন জগণ্ময় শোভাবদ্ধন করিতে থাকে । 
আমিন । 
পসভুললাহু অলামহস্মদ 1৮ 
“সললুলল্ীহ অলামহন্মদ | 


সম্পূর্ণ । 





